গবর্ণমেণ্ট অফ. ইগ্ডিযা 
আইনের ষড়বিংশ 
ধার! অনুযায়ী 
পালণমেণ্ট মহ।সতার 
সমক্ষে প্রদত্ত 
হইবার জন্য 
উনবিংশ শত উনবিংশ 
অব্দে ভারতবর্ষের অবস্থ। 
সম্বন্ধে মিষ্টার এল্‌, এফ. 
রসক্রক উইলিয়ম্স্‌ প্রণীত 
রিপোের 
বাঙ্গাল। অনুবাদ । 


বিষয় 
পূর্ববতাষ 


ভারতের বৈদেশিক সন্্ক 


অন্তদে শীয় রাজনীতি 


ভারতের আর্থিক অবস্থা "*' 


উন্নতির তিন্তি 
ঝাঁজাও গ্রাজ 


শাসন সংস্কার বিধি 


প্রথম পনি | 


ভবিভীষব রি্েদ 


রী নি 
সা পির 
পরম পলিচ্ছেঙ্গ 


বন পিন 


বিষয় 
১. 


ন্‌ 
৩। 
ধ। 
৫ | 


৩৬ | 


চিত্র 
সু পৃষ্ঠা 


মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জঙ্ত ২ 
আামার্দিগের ভাবী সম্রাট যুবরাজ প্রিন্স অফ ওএল্স্‌ ৫৮ 
রাজপুত্র, ময়াটের পিতৃব্য ডিউক অফ. কনট্‌ ১৮৭ 
ভারতে সম্সাটের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরাল লর্ড চেমস্ফোর্ড ৩০ 
আফগানিস্থানের পরলোক গত আমীর হাবিবুল খ' ১১ 
ভারতবীয় বাবস্থাপক সভার সভাগণ ১৬০ 


প্রথম স্তবক উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণ)_্তার দীনসা ওয়।চা; রায় 


সীতানাথ রায় বাহান্রর ; খ। বাহ।দ্বুর মীর আসদ- আলী ; ; মিঃ 
ডবলিউ, এম, হেলী; শ্যার উঁইলিয়ম ভিনসেণ্ট ; স্যার ক্লুড, 
হিল; এঢও ই, দি কমাগ্ার-ইন্-চিক.: এচ ই দি ভাইসরয়) 
স্যার জঙ্ড লাউণুস্‌, স্যার জভ্ভ বারন্ন ; মিঃ মহম্মদ সফি; মিঃ 
এস, এন, ব্যানীজ্জি; মহারাজা স্যার. মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী; 
স্যার গলাধর চিতৎনবীশ. £- বহ্যার টমাস সলাগু, 


দ্বিতীয় স্তবক দণ্ডায়মান )-_-মিঃ বি, সি, এলেন $ স্যার জলফিকার আলী. 


খ|; মংব| টু; রাজা স্যার রামপাল সিংহ, মেজর মালিক্‌ স্যার 
উমার হায়েত খা: মিঃ এচও সাপ) স্যার জন উড; মেজর, 
জেনেরাল্‌ স্তার এলাফে.ড বিংলি; স্যাব উইলিয়ম্‌ মারীস; স্যার 
আর্থার এগ্ডারসন্‌ ; কর্ণিকীর রাজা : মিঃ সি, এ) বারণ ; 
আর, এ, ম্যান্ট; মিঃই) বন; 


কত স্তবক-_মিং এচ, মনকে শ্মিথ; মিঃ বি, এন, শরম] ; মিঃ ডব- 


লিউ, ই, ক্রম; মিঃ কে, ভি, আর, আয়াঙ্গার-$.-. মিঃ -এ 
এ5৬ লিও. মেজর জেনেরাল্‌ স্যার পিডনি ক্রুক শ্থাঙ্ক ; নবাব 
সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী; মিঃ এন্‌, এফ. প্যাটন্‌; রায় 
সাহেব শৈঠ নাথ মল্; মিঃ এচ, আর, সি, ভবস্) মেজর 
জেনেরাল ডব্রিউ, আর, এডওয়াডস্; মিঃ জি, আর, ক্লার্ক ; 
মিং এচ, ম্যাকফারশন্‌ ; নিও এ, পি. মডিমান। 


পশ্চাত স্তবক-_মিঃ এন্‌, ই, মাজবাঙ্কস্‌, মিঃ কে, ভি, রেডি, মিঃ ললিত 


মোহন চাণজ্ভি; মিঃ ৯, এম, কুক) মিঃকে, সি দে 
মিঃ গল এফ মর্সহেড ; গিঃ জি, এফ, এস, ক্রি্তি; মিঃ জি, 
এস, খপার্দে; মিঃ এ, ই, নেলসন; খঁ। সাহেব সাহ নওয়াজ 
ভাটু; হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইসমায়েল খা! ; মিঃ পি, জে, জি, 
পিশন,; গিঃ সি, এ, কিচ্কেড ; মিঃ সি এফ, ভিলাফস 
মিঃ ভি, জে, প্যাটেল; মিঃ এচ, এ, ক্যাসন.। 


£ হীন তত দি বিসিত 


প্রথম পল্িচ্ছেদ । চ্ স্ন উই ও 


বং টু রা 
হায় (০21 
বৈদেশিক সম্বন্ধ | ৮৮ 


ভারতবর্ধ ও বুটিশ সাধারণ-তন্ব, রাজনৈতিক পরিবর্তন, উনবিংশ শত 
সপ্তদশবর্সের বিংশতি আগম্টের ঘেবণ!) পরিবর্ধনের গুরুদ্ধ প্রপমে উপলব্ধি 
হয় নাই, বৈদেশিক উপনিবেশে ভারতবাসা, দক্ষণ আফ্রিকা, ভারতে অসন্তোষ, 
পুর্ব আফ্রিকা, ইউগ্যাপ্তা, ভারতে অসান্তোষ_-বিদেশে উপনিবেশ- বৃটিশ 
গায়েনা, ফিঞ্সিদ্বীপপুঞ্জ, সামান্য প্রদেশদগের সহত সম্বঙ্গ, বলশেভিসম্‌, 
মধ্য আসিয়!, আফগানিস্থান, আমীর হাবিবুঙ্লা, হাবিবুল্লকে হা, উত্তরাধি- 
কারি সম্বন্ধে বিবাদ, আমীর আ(মানুল।, নৃতন আমীরের বিপদ সঞ্চুল অবস্থা, 
ভারতের অনস্থ, আমারের সুবিধা, আমীর কুকি খাইবারে শত্রুতা, খাইবার 
সীমান্ত, সীমাণ্ত সমরে বর্ধমান প্রথা, ওয়াজিরি স্থানের অনন্থ। থালের 
নিকট যুদ্ধ, দক্ষিণে অবস্থা) স্পিনবলডকে গোলযোগ, সন্ধির প্রস্তাব, যুদ্ধ 
স্থগিত রাখিনার সর্ব, আফগানিস্থানের সহিত সীমান্ত প্রদেশের স্ন্ধ, 
ংবাদপ:গণের মতামত, জাফগাম যুদ্ধের ফল, যুদ্ধ চালাইতে বেবন্দ- 
বস্তের অভিযোগ, বেলুচিস্থ।ানের অবস্থা, সীমান্ত গোলযোগ, মাসুদ ও ওয়াজি'র 
গণের আক্রমণ, শাস্তির বাবস্থা, বৈরিতা, সামান্থ রাজনীতি, শবস্থ! পরিবর্ধন, 
সৈন্ত সন্থদ্ধীয় প্রয়োজন, সামরিক সংস্কার । 


হ্িভীম্ম পাচ্ছে | 


আভ্যন্তরীণ রাজনীতি । 


মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থীদল, গবর্ণমেণ্টের উপর তাবিশ্বাস, কনগ্রেস, অমূলক 
ধারণা. মুদলমানগণের চাঞ্চল্য, আর্থিক দুরবস্থা, আশঙ্কাজনক অবস্থা, রৌলট 
আইন, সংস্কীর গ্রস্তাদদয়, সন্দেহ সঞ্চার, গবর্ণরজেনেরালের বক্তু তা, রৌলট 
আইনসংক্রান্ত বাদানুনাদ, সিলেক্ট কমিটিতে প্রগম বিল, গন্ধি, সতাগ্রহ, অস- 
ন্তোষের চরম অবস্থা, মিথা। জনরব রটনা, আ'ন্দোলনের গতি, গোলাযোগ, দিল্লী, 
হিন্দু মুদলমান একতা, ৬ এপ্রিলের ঘটনা, প্রথম গোলযোগ, হাঙ্গামার 
প্রসার, জালিয়ানবাগে হত্যাকা, ভাষণ অবস্থা, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি, সাধা- 


5/০ 


রণের মত, আফগান যুদ্ধ, অনুসন্ধানের প্রার্থনা, জনরব ও অসন্ভোষ-বুদ্ধি, গবর্ণ- 
মেণ্টের বিপত্তি, সাধারণকে প্রকৃত ঘটন। জাঁনাইবার বন্দোবস্ত, ভারতবধীর 
বাবস্থাপক সভা,গর্ণরজেনেরালের বন্ত তা,অনুসন্ধান কমিটি, পণ্ডিত মালবীয়ের 
প্রস্তাব, ক্ষ'তপুরণ আাইনের প্রস্তাব, শাসনবিধিসংস্কার, মধামপন্থাগণের জয়, 
লর্ড হণ্টার প্রমুখ কমিটি, মুসলমানগণের দুর্ভাবন!, মুসলমানগণ ও সন্ধির জন্য 
বিজয্নোল্প।স, খিলাফহ আন্দোলন, উনবিংশ শত উনবিংশ অবন্দের কংগ্রেস, 
চরমপন্থীদল ও মধ্যমপম্থীদল, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার পুবেব করুণ! প্রকাশ, তাহার 
সময় করুণাপ্রকাশ, মধামপন্থীদলের ভাব, চরমপন্থীদলের ভাব । 


ডন 5 পরপারে সপ্ন পাস... মগ্ন 


ভ্্তীহ্বা সল্লিচ্জ্ে | 


ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা! 


ভারতবর্ম ক্টুক ইংলগুকে দেয়,ভার তবর্ষের ও প্রাদেশিক গবর্ণ মেণ্টদিগের 
রাজন্ব, দ্রব্যাদির ছুর্গুলাতা, অনাবুগ্রির শোচনীয় কল, ভারতবর্ষে উত্পন্ন খাস্ঠয 
শশ্য, খাগ্ভশন্তের বিদেশে রপ্ঠানি, যুদ্ধকালে খাছ্যরপ্তানি, দুর্ভিক্ষ দমণের ব্যবস্থা, 
অপিবামিগণের উপর উক্ত ব্যবস্থার ফল, অধবামিগণের দুর্ভিক্ষের সহিত 
সংগ্রামের ক্ষমতা, ভবিষাণ্ড বাবস্থা) কাপড়ের দরের দ্ুমূ'লাতা, ষ্ট্যাঞ্চাড কাপড় 
প্রচলনের ব্যবস্থা, ধর্মঘট, পরিবহুনশীল ব্যবস্থা, নূতন পরিণাম, রাস্তা ঘাটের 
স্থবিধার প্রয়োজনীয়তা, রেলপথ ও যুদ্ধে মাল চালানেরউপর কন্তুপিক্ষের বাবস্থা, 
রেলওয়ে বানস্থা, কল, ব্যোমযান, ডাক ও ভার বিভাগ, ডাক ঘরের কাধাবুদ্ধি, 
টেলিফোন, তার হীন বান্ভা প্রেরণ, আথিক উন্নতি, আমশিল্লের উন্নতি শ্রীবদ্ধি, 
নৃতন যৌথকোম্পানীর স্থগ্রি, স্বদেশী, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, প্রাদেশিক শ্রমশিল্ল,. 
দেশীর রাজা সণূহঃ শুক্ক, জএণ্টকমিটির প্রস্থান, যুদ্ধারস্ত, ভারতবধীয় বাণিজ্য, 
গোড়ায় বিপন্তি, মন্দা বস্থ। হইতে উদ্ধারলা'ভ, ভারতবষ'য় মিউনিশনস. লোড 
মিথ্যা ধারণা, বণি:জ্র গতি, ইংল৭, জাপান, ইউনাইটেড স্টেটুস, কার্পাস- 
জাত দ্রব্যের বাণিজ্য চিন, ধাতু, রেশম কাপড়, খনিজতৈল, মছ্যা, বিবিধ 
রপ্তানি, পাট ও শাটের জিনিস, ভারহুবর্মার কলের বু, তুলা, খাগ্ভাশস্থা, 
চাউল, গম, ছাল ও চান্ড', চ1, ঠৈলেরশস্য, ধাতু, সানান্ত প্রদেশের সহত 
বাণিঙ্জ, আভান্তরীণ বাণজ্, উপকূল বাশিজা, রৌপ্য, স্বর্ণ, জাহাজিকাজ,. 
সমুদ্রপথে যাত্র।। 


চ্ুতর্খ প্সিচেহচ্গ । 
উন্নতির ভিভি। 


আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি, 'নিম্বশ্রেণীর অধিবাসীগণের ঢুরবস্থ।, কৃষিজীবি- 
গণের খণভার, কোঙ্গপারেটিভ. অনুষ্ঠান, নৈতিকফল, ভনিষাতের কার্য, 
মান্দ্রাজে, বাঙ্গালায়,পঞ্জাবে, বোম্বাই এ,যুক্ত প্রদেশে,বন্মীয়, বিহার ও উড়িষ্যাতে 
বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকাধ্যের মন্তরায়। আাশারচিহূ, সন্তোষজনক ফল, বর্ষেরকার্য্য, 
চ।উল,গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, নীল,ভামাঁকৃ, চা কফি 'ও রবার, ফলের চাষ, গবাদির 
খা, শুঙ্ষ তৃণাদি, ছত্রকতন্ব, শহ্যনাশক কীটতন্ত, কৃষি সম্বন্ধায় ইন্জিয়ারিং, 
গোবিষ্া, পূর্তকাধ্য, মান্দ্র(জে, বোন্বা ইএ, যুক্তদেশে, বনকাঁষ্ঠ, বনজদ্রব্যের চাষ, 
বনজ দ্রব্য তঙ্ছের বিষ্ভালয়) মগ্স্যের চাষ, বাঙ্গালায়, মান্দ্রাজে, পরস্পর সাহায্য, 
্াস্থ্রক্ষা, অন্তরায়, ইন্ক্রয়েঞ্চা, নগরে স্বাস্থ, পল্লীগ্রামে স্বাস্থ, 
কুষ্ঠরোগ, প্লেগ, সমালোচনা, রাজপুরুধগণের উদ্যম, রেড ক্রুস্‌, স্্রীজাতির মধো 
কার্ধা, প্রাদেশিক উদ্ম, সামাজিক সংস্কার; কতকগুলি সমহ্যারবিষয়, অস্পৃশ্থ- 
জাতিগণ, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদপ্রথা, ১৯১৯ সালে 
উন্নতি,ধবষে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষারবর্তমান অবস্থা, ইহার বিপদসন্ক,ল অবস্থা, 
শিক্ষা প্রণালীর দোষ, অর্থের অসন্ঠাব, স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ, গ্রীন্ঠিয় মিশনরিগণের 
উদ্ভাম, বেতন বিস্তারের আবশ্যকত।) কলিকাত। ইউনিভাসিটি কমিশন, মাধ্যমিক 
শিক্ষা, কমিশনের প্রস্তাব, আবশ্যকীয় পরিবন্তন, শিক্ষকগণের শিক্ষা, ইউনিভা- 
সিটি দত্তশিক্ষা, বর্তমান প্রথা, স্ত্রশিক্ষা, রিপোর্ট সম্বন্ধে মতামত, রাজপুরুষ- 
গণের কৃত অনুষ্ঠান, প্রাথমিকশিক্ষা, যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জীবে, বোম্বাইএ, বিহারে, 
বঙলগদেশে ভ্ত্রীশিক্ষা, মুসলমানদিখের শিক্ষা, দেশীয় রাজা সমূহে শিক্ষা, ইউরোপিয় 
দিগের শিক্ষা, অস্পৃশ্য ও পতিত জাতিদিগের শিক্ষা শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় 
শিক্ষা, কৃষিসন্বদ্ধীয় শিক্ষ! | 





পশওগম পলিচ্ছেল । 


রাজা ও প্রজা | 


শান্তিরক্ষা, পুলিস সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার দৌষ, উন্নতি, ১৯১৯ অব্ে পুলিসের 
উপর গুরুভার, ডাকাতি, বি্ন, রাঙ্রবিদ্বোহ সম্বন্ধীয় অপরাধ, মৈনপুরীতে রাজ- 
বিদ্রোহ সুচক যড়যন্ত্র, জেল ভারতীয় জেল, কমিশন, জেল বিভাগেরকার্য্য, জেল 
জাত শিল্প, যুবক অপরাধী, দুর্ববৃস্ত জাতিগণ, তাহাদিগকে সেটেলমেণ্টে রক্ষণ, 


দেশীয় রাজ্যসমূহ, দুর্ববস্তদমনের জন্য পরামর্শ, স্বায়ন্ু-শাসন, মিউনিসিপালিটি 
দিগের গঠন, ডিছ্রিক্ট বোর্ড, উহাদিগের গঠন, উহ্াদিগের লন্ধ অর্থ ইম্প্রলমেপ্ট 
টফ্ট, স্বায়ন্ত শান প্রথার দোষ, পঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশে, বিহার ও ওড়িষ্যায়,- 
কর, বঙ্গদেশে একটা পরীক্ষা,আইন করণ, প্রাদে শক সভ', ভারতবায় ব্যবস্থাপক 
সভা, সত্তাগণের পদত্যাগ ও পুনগিবাচন, খিমলায় অধিবেশন, মন্তস্য সমূহ, 
আইন সমূহ, রুবল্‌ নোট, রা'জপুরুবগণ, তাহাদিগের কাধ্য, অবস্থার উন্ন'ত, 
রাজপুরুষগণের বুদ্ধসন্থন্ধীয় কার্য, পরিবর্তিত অবস্থা, ভবিষ্যতে ভয়, দূরীকরণ, 
মন্ত্রীগণ, গবর্ণরের কাধা, জমীলংক্রান্ত রাজন্ব, বিহারে কৃতদাসপ্রযা, বঙ্গদেশে 
জমীর রাজস্ব নিদ্ধারণ, জএন্টকমিটির মন্তব্য | ৃ 


ভি পল্লিচ্ছে | : 
শাসনবিধি সংস্কার | 


ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট, পালামেন্ট মহাসভা ও ভারতসচিব, কার্ধযকারি সভা, 
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গঠন, প্রাদেশিক গবর্ণরগণ, প্রাদেশিক কার্য্কারি সভা, 
গবর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও চীফকমিশনারগণ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, 
মণ্টেণ্ড চেম্স্ফোর্ড৬ কৃত শাসনবিধি সংস্কীরের প্রস্তাব, গ্র্যাগুকমিটি, প্রদেশ 
গুলির উপর উক্ত প্রস্তাবের ফল, ভারশুবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট,আইন করণ, আয় ব্যয় 
তালিকা, কেন্দ্রীবর্ন, সংস্কার বিধি, সংস্কীর ও রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠান, ভোট 
কমিটি, সমালোচনা, কার্ধ্য ভাগ করণ কমিটি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে যে 
কার্য্যের ভার দেওয়৷ হয় তৎসম্থন্ধীয় কমিটি, প্রাদেশিক কার্য কমিটি, মন্ত্রিদগকে 
যে যে বিভাগের ভার দেওয়। হয় তশুসন্বন্ধীয় কমিটি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের 
মন্তব্য, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ও মন্টেগু চেমস্ফোড রিপোর্ট, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ও ভোট 
কমিটির রিপোর্ট, প্রতিনিধি প্রেরণ, জয়েপ্টসিলেক্ট কমিটি, ক্রু কমিটী, গবর্ণমেণ্ট 
অফ ইণ্ডিয়৷ আইন, ভ।রতসচিব ও তাহার মন্ত্রণ। সভা? উল্ত সভ!, রাজপুরুষগণ, 
দশবগুসরান্তে কমিশন, শাসন-সংস্কার আইন ও দেশীয় রাজ)সমুহ 1 . 


হেলা তির ূ 





র্বভাষ। 


্ীষ্টায় উনবিংশ শত উনবিংশ অৰের প্রারন্তে বিট সাঘ্রাোর অন্তর ত শত্যান 
দেশের স্ঠার ভারতে 'ও অনেক আশীর অস্কুর দেখ! দিয়। ছিল। নাহার কারণ ও 
যথেষ্ট ছিল। জগতের ইতিহালে যে যুদ্ধের তুলন| নাই সেই মহানমরে ব্রিটিশ সাধারণ 
তন্ব তখন বিদ্রয় লর্গী লাত করিয়াছেন। আর এই ভয়ঙ্গাভে ভর নে অল্প সাহ্থায্য 
করে নাই, তাহ! স্মরণ করিয়া! ভীরত-বাঁসিগণ মনে মনে আপনাদিগকে গৌববান্বিত মনে 
করিতেছ্িলেন। যে যে দেশ লইয়া ব্রিটিশ সাধারণ তন্ধ গঠিত, তাহাদের সভায় ভারতের 
আসন পূর্ববাপেক্ষ। উচ্চে উঠিরাছে আর যে শাসন বিধি সংস্কারের প্রস্তাব, ভারতবাসি 
গণেং হস্তে দেশের শাসন তার ক্রমে ক্রমে অর্পণ করণোদেশে গ্রস্তত হইর! ছিল ভাহাও, 
কথ! হইতে কার্য পরিণত হইতে চলিল। আবার এই সময় ধনী ও সুশিক্ষিত সন্প্র- 
দায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কয়ে নানা বিরাট অনুঠানে প্রবৃত্ত হওয়াতে দেশে কল 
কানখান।দির সমৃদ্ধি এত অধিক হুইয়াছিল ঘে কেহ কখন তাহা কল্পনা করিতেও 
পাঁরে নাই । 


এত ব্যারগত সময়ের অবস্থা । কিন্তু যেধন দিন কাটিতে লাগিল, এই দৃষ্তও 
পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ১৯১৮ অব অনাবৃষ্টির কুলে শঙ্ঘ!দি ছু'্জাপয ও দুমূলয 
হইতে লাগিল। সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ তাঁগীদের রাজনৈতিক আশা ও আকাঙা 
যত নী পূর্ণ হইতে তাবিযাছিলেন, তাহ! ন| হওয়াতে পৈরাগান ও আসন হইতে 
লাগিলেন ও অন্তদিকে ভরব্যাদিয় ছুমূল্যতার দরুণ দরিদ্র অধিবাসিগণের ছুরবস্থার মীম! 
রহিল ন। এই ছুই কারণে দেশের রাঙ্গনৈতিক গগণ এমন আকার ধারণ করিল, যে 
শান্তিতঙ্গের আশদ্বা জাগরাক হইণ। এই আশঙ্ক। অনুলক্ক হন নাই। এচট মান 
অনিশ্ষুলিগ পাতে দারুণ আগুন জলির উঠিল ও তাহার ফ'লে মার্চ ও এপ্রিল মাসের 
শোচনীয় ঘটনাবলী ধটিল। 


(২) 

কেবল যে শুধু দেশের আত্যন্তরিক রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়! বিনামেঘে ঝটিকার 

র্ভাব হইল তাহা! নহে। জন্দানির সহিত যুদ্ধর ছুর্দিনে ভারতের উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তপ্রদেশবাসিগণ শান্ত 'ও নিরব ছিল। কিন্তু যখন দম্মীনির পরাজয় হওয়াতে, 
উক্ত প্রদেশে গোলযোগের আশঙ্কা দুরীভূত হইল, ঠিক সেই নময়েই উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
দেশের অধিবাসিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ইহা! অবস্ত আফগান মুদ্ধের 
অবসানের ফলল। মাজি পর্যান্ত তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি ইংরাজের বশত 
স্বীকার করে নাই। যুদ্ধের এখনও সম্পূর্ণ বিরাম হয় নাই। এইত গেল একটি 
দুর্ভীবনার কথ৷। তাহার উপর আর একটি উপসর্গ আসিয়। ভুর্টিল। যে রাজনৈতিক 
দল রষিয়! দেশে অরা্গকতা ও বিদ্রোহ ঘটাইয়! বসিয়াছে এবং শাসন দও কাড়িয়া 
লইগ্রাছে, তাহাদের নাম বলশেভিক। ইহারা নিজদেশে অরাকত৷ শৃষ্টি করিয়া 
সন্ত না হইয়া এখন পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্রোহের বহি প্রজ্ৰলিত করিতে 
কৃতসন্থ্ন হইয়াছে । ইহার! মধ্য আসিয়া খণ্ড ইতি মধ্যেই করতল গত করাতে 
তাহাদের সান্ধ্য হেতু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশে গোলপ্যাগের আর একটি কারণের 
আবির্ভাব হইল। . এ পর্য্যন্ত. দেশের অবস্থা ' 'মাশঙ্কাময় থাকা সত্বেও 
বর্ধের শেষভাগে 'আশার আলোক দেখ  দিল। তখন পালামেন্ট 
মহাসত! কর্তুক ভারতের শাসন প্রণালী সংস্কারের উদার আইন অগ্মোদিত হইয়াছে 
মহামহিমাণন ভারত সম্রাটের করুণাপ্রণোদিত ঘোষণাপতে ভারতবাসি গণের বিগত 
নিগ্রহের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ ও ভবিষাতে উন্নতির চন্য আশা ও আশ্বাসের কথ! 
থাকাতে, ভারতবাসি, কি দেশীর কি ইংরাজ, উভয় জাতিই ভারতে? মঙ্গলার্থ গণ পণে 
চেষ্ঠা করিতে আহত হইলেন। 


এক্ষণে ভারতের সম্মুখে একটি নবধুগ দণ্ডারমান। আশ। কর! যায় যে এই নবধুগে 
ভীরতবাসিগণ গোড়ায় নান! বিদ্ধ ও অন্তরাল অতিক্রম করিয়। অবশেষে রাজ্য শাসন 
ক্ষমত| পূর্ণ মীতায় লা করি! ব্রিটিশ সাধারণ তগ্রের এক সমান অংশীদার রূপে গণ্য 
হইবেন। অর্থাৎ যে সমন্ত দেশ লইয়া! এই সাধারণ তন্ত্র গঠিত তাহাদের মধ্যে ভার... 
তের হাসন কাহারও 'অপেক্ষ নিয়ে হইবে না। 





১৯১৯ খ্রীক্ট।ব্দে ভারতের অবস্থ! 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


চারাতর বদেশিক সন্ন্ধ 


যুদ্ধের চারি বসরের মধো ভারতের সহিত ব্রিটিশ সাধারণ তন্ধের অন্তগ্তি অন্তান্ত 
দেশের নশ্ন্ধ অনেক পরবর্তিত হয়। যেই জন্মাণির সহিত ইংবাজের যুদ্ধ বাধিল, 
অমনি রা ক্তি4 এক প্রবল বন্ঠার দেশের এক প্রান্ত হইতে মপর প্রান্ত প্লাবিত হইল 
ও ভারতবাসিগণ সামাজা রক্ষার জন্য দলে দে বদ্ধপরিকর হই্। সমবেত হইতে 
লাগিল। রাঞ্জনীতি-বিশারদ শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের দেশবামিগণের সহিত ব্রিটিশ 
্বাতিরও ব্রিটিশ সামাজোর মন্তর্গত আন্তান্ত দেশবাদিগ'ণর স্বার্থের একতা উপলব্ধি 
করিলেন। যুদ্ধ উপলক্ষে সামা সহায়তার জন্ত ভারত যাহ! যাহ। করিতে অঙগীকার 
করিয়াছিল, তাহ! যেরূপ অস্কুচিত ভাবে পালন করিতে ছিল, তগ্ধার ভারতের রাজ 
তক্কির গভীরত৷ স্পষ্ঠরূপে প্রমাণিত হইল। ইংরাজগণ ভারতের এই রাজ শক্ি দর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসিগণকে স্ুনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ভারতের যুদ্ধে সহায়তার 
পরিমাণ যখন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন ইংলণ্ডে ও সমস্ত ইংরাজ উপ- 
নিবেশে ভ!রতের উপর সন্তোষ ও তাহার প্রতি কৃতক্গতার সত প্রবাহিত হইল। ইহ! 
দেখিয়া শিক্ষিত ভারত-সস্তানগণ বিশেষ শ্লাঘ৷ অনুভব করিতে লাগিলেন ও তাহার! 
যে অনেক দিন হইতে ভারতকে ইংলণ্ডের উপনিবেশ শ্রেণীর আসনে উন্নীত করিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে ছিলেন, সেই বাসনা! আরও বদ্ধমূল হইল। রাজনৈতিক 
আন্দোলনের মধ্যে একটি বিষ অগ্রস্থান 'মধেকার করিল্প__-সেটি ভারতবাসিগণের হস্তে 
তাহাদের দেশ শাসনের ক্ষমত। প্রদান। ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেণ্টের ও মতি গতি পরি- 
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বর্তিত হইল। এতদিন গবণমেণ্ট ভারতবাঁসিগণের রাজনৈতিক আকাঙ্খা, বর্তমান 
শীসন গ্রণীলী যতদিন চ'লবে ততদিন পূর্ণ ওয়! অসম্ভব বলিয়৷ উপহেল! করিতেন । 
কিন্ত বিগত ইউখোপীয় মৃন্ধে যে সমস্তজাতি জন্দীণির বিরুদ্ধে অন্্ধারণ করিয়া ছিলেন, 
তাহাদিগের উদ্দেশ্ত অণ্তশর উদার ও মহৎ ছিল। তীাগাদের ইহাই লক্ষ্য ছিল যে 
কোন প্রবলজাণ্ত যেন কোন ছূর্বলজাতির উপর বলপূর্বক আধিপত্য না করে। 
সুতরাং ইংল?গু ও ভরছে চিন্তাশীল বাক্তিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভারতের রাজ- 
নৈতিক অবস্থার চরম পরিণতি ক হইবে। ক্ুদীর্ঘ যৃদ্ধের ছুদ্দিনে ভারতবা'সগণ এক 
মুহূর্তের কন্ঠ ইংলগ্ডের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যে সম্বন্ধ আছে তাহ! ছিব 
করিবাঁণ বাসন! হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। তাহাদের ইহাই প্রার্থনা ছিল যে ইংলগ্ডের 
সহিত ভারতব্ষের বন্ধন যেন আরও. দৃড়ীভূত £য় ও তজ্জন্ত ভারতকে সাম'জ,র মধ্যে 
আত্মশীসনক্ষমতা-প্রাপ্ত উপনিবেশ গুলর দলে যেন তুক্ত: করা হয়। ইংলস্তীয় ও 
ভারতীয় গবর্ণস্টে এ প্রার্থনা অগ্রান্থ করিলেন না। উঞ্জজপ গবর্ণষেণ্টে পরামর্শ চলিতে 
হাগিল ও আবশেষে উনবিংশ শত সগুদশ শ্রীহাবের বিশে আগঈ তারিখে কমন্স 
সভার ভারত সিণ মহামান্য মন্টেগড মহোদর ঘোষণ| করিলেন যে ভারতের বর্তমান শাসন 
প্রণালী চিরকালের জ্ন্া নহে উহা কেবল ভবিষ্যতে ভারত বাসি গণে! হস্তে শাসন ভার 
অর্পন করিবার উপরুমণিক। মত্র। অতঃপর এই নূতন রাজনীতি সর্ধবাদি-স্ল্স তরূপে 
গৃহীত হইল। হাখতের রাঁজনৈতিক অবস্থ। যে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার বাহক 
চিথের ও অভাব ছিল ন।। বুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ণার মহাসভায় সামাজ্যের অন্ঠান্য দেশের 
গ্রতিনিধি গণের সহিত ভারতের প্রতিনিধিগণ ও একাসনে উপৰিষ্ট হওয়াতে ভারতবাসি 
গণের হৃদর আনন্দে উৎফুল্ল হইল। শুধু তাহাই নহে। জর্দীনির পরাজগে? প? সন্ধি 
'প্ন্তাব বিবেচন। করিবার দন্ত ই উরোপিন্ন জাতি গণেন্স ও বিউশ সাম্াজ্যেন প্রতিনিধি 
গন নে চিরক্ষরশীণ সহ'সভার নিনগ্বিত হন, তথার ভারতের প্রতিনিধি গণ ও নিমন্ত্ত 
হুইর| আপন গ্র্নন করেন । শুবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি নিবারণ করিবার জন্য পৃর্থবীর 
প্রধান প্রদান দেশ লইগ। যে লিগ অক নেশন্স্‌ নাষে মহাসভ। গঠিত হইয়াছে. ভারত ও 
তাহার মপ্যে এক সশ্ারূপে মনোনীত হয়। তাহার পর যখন একজন ভারতের নুসন্তান 
স্তার সত্যেন্দ প্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতবর্ষের সকারি সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন 
তখন মার কাহার ও বুঝিতে বাকি রহিল ন! যে ভারতের রাঙ্জনৈতিক অবস্থা সত্যই 
পরিবর্তিত হইয়াছে | 


যদিও এত বড় পরিবর্তন হইপ, তথাপি বুদ্ধের জন্ত নানাবিধ ভাবনার মধ্যে ইহার 
গুরুত্ব ইংলগ্ডে সকলে সম্যক অঙ্কভব করিতে পারিলেন ন1। ভারতবাসিগ্থ ও তাহাণের 
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নান! প্রকার অভাৰ ও অভিযোগের চিস্তায় নিষগ্র ছিলেন। নূতন রাজ-নীতির 
প্রবর্তন! দ্বারা তাহাদের রাজনৈতিক আশ! 'ও বাসন! পুর্ণ হইবার যে আশাতীত 
নলবিদ হইল তাহা তাহার! ও সম্যক হদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না । ভারতের রাজ- 
ভপ্কি-গ্রুণোদিত যুদ্ধে সাহায্য করণ যদিও ইংলগ্ডের ও উপনিবেশ সমূহের কৃতজ্ঞত। 
আকর্ষণ করিয়াছিল, যদিও ইংলগ্তীয় ও ভারতীয় গৰণমেন্ট উভয়েই যাহাতে ভারত শাসন 
প্রণ'ণীর সংস্করণ নীঘ সমাধা হয় তজ্জগ্ত যথেই চেষ্টা করিতে ছিলেন, তত্রাচ ভারতের 
স্থশিন্গিত সন্তান গণ, তাহাদের আশ! সাফল্যে অনিবার্য বিলম্ব দেখিয়! ক্ষুব্ধ 'ও অসম্থষট 
হইলেন 9 পাছে পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যুদ্ধের আগে যাহ! ছিল ভাহাতে 
পরণত ভ্র, সেই ভয়ে সন্দিগ্ধ হইয়। উঠিলেন। ছূর্তাগ্য ক্রমে এই সময় কতক গুলি 
ঘটন। ঘটরাছিল যাহাতে এবপ সন্দেহের কারণ ছিল। পঞ্চনদে ও ভারতের অন্যান্ত 
প্রদেশে ঘোর অশাস্তির স্থ্টি হওয়াতে, শিক্ষিত সম্প্রদার ও গভর্ণষেণ্টের মধ্যে ব্ষিম 
নণান্থর ঘটিল ও লোকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নভির কথ! ভুলিয়! গিয়! বর্তমান 


মতি 


নিগ্রহের কথাই ভাবিতে লাগিল । 


এন্্সলে উল্লেখ কর! উচিত যে ১৯১৯ অন্দে কতক গুলি ঘটন! ঘটে বাহাতে ভারতের 
র!ভট তক অবস্থার উন্নতি যতদূর হওয়া! উচিত ছিল তাহ! হয় নাই, ভারতবাসি গণের এরূপ 
মনে করিবার যথেই কারণ ছিল। যখন ভারতের আত্ম-শাসন-ক্ষমতা-প্রাপ্ত উপনিবেশ 
পুঞ্ের মাসনে উন্নীত হওয়া অনেকউ!| সাধিত হইতেছিল, উপনিবেশ নিবাসি ভারতীয় 
গণের ছুরবস্থার কথা লইয়া, বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। বর্ষের প্রারস্তে দক্ষিণ 
আর'ফ্রকায় এই আন্দোলনের স্যষ্টি হয়। ক্রুগারসডর্প মিউনিসিপালিটি একটি শাইন 
করিগা ভারতীক়গণকে কতক গুলি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে 'আদেশ দেওয়াতে 
এই মনস্তোষাগ্ি প্রজ্বলিত হইল। অতঃপর আইন-কারি সভার এ বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর 
চলিতে লাগিল, ভারতীয়গণ উক্ত আইন রধ করিৰার প্রার্থন! করিয়! আবেদন করিল 
ও সবশেষে এই অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্ত একটি ক:মটি নিযুক্ত হইল। ইহার 
ফলে ১৯১৯ অবে জুন মাসে একটি আইন কর! হুইল, যন্বার! ভারতীয় গণ উক্ত বর্ষের 
মে মাসের প্রথম দিনে যে ষে স্থানে বাণিজা করিবার অধিকার লাভ করিয়! ছিলেন, 
থা বাণিজ্য করিবার তাহাদের অধিকার দৃড়ীভূত হইল, কিন্ত অপর পক্ষে ভারতীয় 
গণের সম্পত্তি লাভ করিবার অধিকার লোপ কর! হইল । ১৯১৪ অবে তারতীয় গণের 
পক্ষে ীঘৃক্ত গান্ধি মহাশয়েয় সহিত স্থানীর গবর্ণষেপ্টের পক্ষে জেনারেল স্মটস সাহেবের 
যে চুক্তি হইয়াছিল, এই আইনে সেই চুক্তি ভঙ্গ হইল, কারণ উক্ত চুক্তি মতে স্থানীয় 
গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া ছিলেন যে বর্তমান আইন গুলি নিরপেক্ষ ভাবে পালন কর! হইবে, 
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ও যাহার! যে যে সত্ব লা করিয়াছে তাহাদিগকে উহ! হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্ত 
নৃতন মাইনে ভারতীর গণের মধ্যে ধাহার! দক্ষিণ আফিকায় বাণিজ্য উপলক্ষে অধিবাসী 
হইয়। ছিলেন তীহাদের ভবিষ্যত অবস্থা সঙ্কটময় হইল। অবশ্ঠ যাহাদের স্বার্থে কোন 
ক্ষতি হইল ন|, সেই ভারতীয়গণের ছুঃখের ব| অভিযোগের কোন কারণ ছিল ন!। 
কিন্তু ভারতবর্ষে এ বিষয় লইয়! বিষম আন্দোলন আরম্ভ হইঈল। ভারভীয়গণের বিরুদ্ধে 
দক্ষিণ আফি কার শ্বেতাঙ্গ 'অধিবাসি গণের এই অভিযোগ ছিল, যে ইহার! তথায় বাস করিলে 
দেশের আর্থিক অমঙ্গলের ঘথেই্ট আশঙ্কা জাছে। এ কাট! একেবারেই অমূলক নভে, 
কিন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অভিযোগ একেবারেই মগ্রাহ করিলেন । 
তাহার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে ভারত যে উপনিবেশের আসনে-উঠিয়াছে তা! 
কেমন করিয়া বিশ্বাস কর! যায়, যখন দেখ! যাইতেছে নে দক্ষিণ আফিকায় ইংরাজ 
উপনিবেশে, ভাবতীর গণের নিগ্রহের জন্ত নূতন আইন বৰা হইতেছে । যাহা হউক 
ভারতবর্ষে এই তুমুল আন্দোগনের ফলে স্থানীয় গভর্ণমে্ট একটি কমিটি নিধুক্ত করিয়া- 
ছেন এবং উক্ত কমিটি ভারতীয় গণের দক্ষিণ আকিকা বাণিজ্যেরও ভূম্যধিকারের 
বিষর তদন্ত করিবেন। ভাবতবর্ষীয় গভর্থমেণ্ট যাহাতে '্ভারতীয়গণের প্রতি সুবিচার: 
হয় এই উন্দেশ্তে সাব বেন্জামিন রবার্টসন্কে তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উক্ত কমিটির 
সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ মাফি.কার অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত । 


পূর্ব শাঁফিকাযর় ও ভারতীয় অধিবাসি গণকে লইম্স/ গোলযোগ বাধিয়াছিল। 
তথাকার শ্বেতাঙ্গগণ এক মন্তব্য প্রকাশ ক রয়্াছেন যে ভারতীযর়গণকে তথায় বম বাস 
করিতেদিলে, উক্তস্থানের আদিম অধিবামি গণের অমঙ্গলের সম্ভাবন।; স্থতরাং ভারতীয় 
গণের তগায় আগঘন নিষিদ্ধ হউক। কিন্তু অনেক ভারতীর 'ওধানে বহুদিন যাবৎ 
বসবাস করিতেছেন ও তাহাদের মধো অনেকেই সম্পন্তি-শালী 'ও হইরাছেন। শ্বেতাঙ্গ 
গণের এই মন্তব্যে তাহার একান্ত অসন্ধ হইলেন। তাহার! ভারতব্ষী য় গভর্ণমেণ্টের 
নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়! তাগাদের অবস্থার কথ! অবগত করাইয়াছেন। এ বিষ 
লইয়। কমন্স সভায় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইন্নাছে। কিন্তু তাহার উত্তরে যাহ! বলা ' 
হইয়াছিল, দে কথাও বিবেচ্য । উত্তর এই যে শ্বেতাঙ্গ অধিদাসিগণ যাহা ইচ্ছ! মন্তব্য 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের ত কোন সন্ধন্ধ নাই, ও উহ! 
উক্ত গবর্ণমেষ্টের মত ও নহে । আর যে বিলাতের গভরণ্ণমেন্ট এ বিষয়ে শেষ মীমাংস! 
করিতে সক্ষন, উক্ত মন্তব্য তাহাদের 'ও মতপ্রকাশক নহে। পুর্ব আফ্রিকায় 
ইংবাজাধিক্কত উপনিবেশের গধিবাপিগনের দেশ শাসনের ক্ষমত। নাই । ভারতব্ধায় গবর্ণ 
মেন্ট বলিলেন মে কোন উপ'নবেশে ভারতবর্ষীপ্ন গণকে সম্নাটের অন্ত কোন প্রঙ্গাপেক্ষা 
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নিক মর্ধ্যাদা প্রদান কর! নিতান্ত অন্যায় হইবে। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্ত বিলাতের 
গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন যে ভারতী'য়গণের বিপক্ষে তাহাদের ক্ষতি জনক যে সমস্ত 
আইন কর! হইয়াছে, ভাহ। একেবারে পরিত্তান্ত হউক ও ব্যবস্থাপক সা! ও অন্থান্ 
স্থানীয় সভায় ভারতীয় অধিবা সগণের প্রতিনিপিগণকে সদস্ত নিধুক্ত করিবার প্রস্তাব 
কাধ্যে পরণত কর! হউক। এই অনুরোধের ফলে ভারতীয়গণের দুই জন প্রতিনিধি 
ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত রূপে নিধুক্ত হইয়াছেন। কিন্ত এই দুই জন মনোনীত না 
হুইর! নির্বাচিত হওয়া উচিত তাহার জন্ত ও ভারতীয়গণের স্বার্থ যাহাতে উপনিবেশ 
সচিব লর্ড মিলনারের কর্তৃত্বে যে সভ। ব'সতেছে তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হয় তথ্বিষয়ে 
ভারত সচিব বিশেষ অন্তরোধ করিয়াছেন । 


আফ্রিকার ইউগাঁও প্রদেশে ও ভারতীর়গণর অবস্থ। সন্তোষ জনক নহে। তথা- 
কার গবণমেণ্ট সম্প্রতি তুলার বীজের সহিত অন্তান্ত পদার্থ মিশ্রণ রহিত করিবার চন্য 
স্থানে স্থানে তুলার বীঙ্জ ছাড়াইবার কল স্থাপন! করাতে ভারতীয় কলওয়ালাগণের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইরাছে। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষে ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ও যাহাতে সার বেনজামিন রবাটসন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে 
ফিরিবার সময় ইউগাওা গভর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন, তাহ! স্থির 


হইয়াছে । 


এই ত মন্দ দিকের কথা-_কিন্তু একট। ভাল দ্িকও আছে। আফ্রিকার উপনিবেশ 
সমূহে ভারতীয্লগণের যেমন অমর্যাদা হইতেছে, অন্যদিকে ক্যানাডা, অস্্রেলিয়া ও 
নিউজিলাণ্ডে তাহাদের মর্য্যাদ1! বুদ্ধি হইয়াছে । এই উপনিবেশ গুলির গবর্ণমেণ্ট গণ 
ভারত্তীর অধিবাসিগণ যে একই সাঞ্জাজের প্রজা! ও তজ্জন্ত তাহাদিগের সহিত সদ্বাবহার 
কর! উচিত ও তাহাদের পংষ্পরের উপকার কর! উচিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 
১৯৯৮ সালে, সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি গণের যৃদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সভার অধিবেশন হয় তাহাতে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদিও সাম্রাগ্জের অন্তর্ভত প্রত্যেক দেশেরই এ দেশের 
কাহার অধিবাসী হইবেন তাহ মীমাংস৷ করিবার অধিকার আছে, তত্রাচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ভারতীয় ও অন্তান্ত 'প্রজাগণ যে কোন উপনিবেশেই হউক পরিব্রাজক রূপে প্রবেশ 
করিতে পারিবে ও যে ভারতীয়গণ কোন উপনিবেশে বাস করিতেছে তাহার! তথায় 
তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র কন্ত! গণকে আনিতে পারিবে। তবে বহু বিবাহ প্রথ! তথায় 


টঁলিবে ন।। 
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উপনিবেশে ভারতীয়গণের অবস্থার সহিত তথায় ভারভীগনগণের গমনের সাক্ষী 
সন্বদ্ধ আছে। ১৯১৯ শ্রীষ্টাকে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের ভারতীয় কুদদি গণের 
বৈদেশিক উপনিবেশে যার সম্বন্ধে গ্রতিকুল মতের পরিব্তন হয় নাই । ছনেকেই এই 
বিদেশ বাত্রার বিশেষ বিরোদী, কারণ তীঙ্কারা বলেন £ ইগনে বিস্তর আত্যাচার অনিণাধা 
ও বে অবস্থার ভা'তীর় অমজীব গণ কে গায় গাকিছে ভন হাহাতে তাহাদের নৈতিক 
অবনতি অবশ্বস্তাবী। ভারতৰাসিগণের এই মত দেখিয়া তারতবষীয় গবণম্ণ্টে উপ- 
নিবেশ যাত্রার কথা পুনরুখাপন করেন নাই। কিন্তু ফিজি ও ব্রিটিশ গায়ানীর গবর্ণমেপ্ট 
যাহাতে ষাত্র। পুনর্বার আরম্ভ হয় তঘ্িষয়ে তাঁরতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টকে অনেক % হুরোধ 
করিতে লাগিলেন। ভারতীয় কুলির অভাবে উক্ত উপনিবেশের অধিবাদিগণের অনেক 
ক্ষতি হইতেছে বলিয়! উভয় গবর্ণমেন্টই ভ।রতবর্ষীয়গণকে অন্থরোধ করিয়াছেন বে 
পুনণায় ধেন উক্ত উপনিবেশ স্বয়ে কুলি চালান করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। উভদ্ গধণ- 
মেণ্টই ভারতে প্রতিনিধি পাঠাই! জানাইয়াছেন যে .ভারতবর্ষীয়গণ বেমন বন্ধবস্তে 
কুলি প্রেরণে রাজি হইবেন তাহারা সেইরূপ বন্দবস্ত করিতে গ্রস্ত আছেন ও ভারত- 
বর্ষীয়গণের মতানুষারী কার্য হুইবে। এক্ষণে উক্ত ভুষ্ই গবর্ণমেন্টের গ্রভিএঘি গঃ 
ভারতের নেতৃবর্গের সহিত তাহাদের প্রস্তাব সন্বন্ধে আন্দোলন করিতেছেন : ইহার 
কিছুদিন পরে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভ। উক্ত প্রতিনিধি গণের সহিত পরানশকরিযা 
গবর্ণমেন্টের নিকট সঙ্গত প্রস্তাব করিবার জন্য একটি কঞ্রিটি নিযুক্ত করেন। কিছুদিন 
হইল ফিজি উপনিবেশে তারতীয় কুলিগণের আবস্থার কথ! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ও 
ভারতবামিগণের মনোযোগ আকর্ষণ ফরিয়াছে। তাহাদের ছুরবস্থার কথ একশ 
হওয়াতে ভারতবর্ষীর বাবস্থাপক সত। একটি মন্তবা করেন যে ফিজি উপনিবেশে বে অস্ত 
ভারতীয় কুলি কাজ করিতেছে, তাহাদিগকে চাকরি হইতে অব্যা£তি দিয়া ভারতে পাঠান 
হউক 'ও এ মন্তব্য ভারতবর্ষায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । তাহাদের অনুরোধে 
ফিঞ্সজির গবর্ণমেন্ট ১৯২* অব্ের জানুমারি মাসের ছুই তারিখ হইতে ভারতী; কুল 
গণের চুক্তি ভঙ্গের আদেশ দিক়্াছেন। তাহার উপর তাহার! কুলি দ্িগের বাগন্ানের 
ও চিকিৎসার্থ ডাক্ক।(র খানার অনেক ভাল বন্দবস্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আঁর 
ভারতীয় অধিবামিগণ যাহাতে ফিঞ্জির খ'বন্থাপক সভার তাহাদের প্রতিনিধি গণকে 
সন্ত পরে নির্বাচন করিতে পায়েন, তাহার ও বন্দবন্ত করিতেছেন। যে সমস্ত কুলি 
গণকে চাকরি হইতে অবাছতি দেওয়! হইয়াছে, তাহার! যাঠাতে শীদ্ব এদেশে কিরিয়া 

আদিতে পারে তাহারও উপায় করিতে ফিপ্সি গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রত হইয়াছেন । 
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ভারতের সীমান্তে বৈদেশিক রাঁজ)দিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ আলোচন। করিলে 
দেখ! যাইবে যে ১৯১৯ অব্দে নানা রূপ ভাবনার কারণ ছিল ও কতক গুলি বড় বড় 
ঘটণ] ঘটিয়। ছল। জন্মাণ যুদ্ধের অবপানে আশ! কর! গিয়াছিল যে সীমান্ত গ্রদেশে 
আর শাস্তি ভঙ্গের আশঙ্কা! নাই। কিন্তু যদিও জন্দাণির পরজয় সম্পূর্ণ রূপে 
হইয়াছিল, তত্রাচ মধ্য আপিয়ার যে যে দেশে জন্মাণ চরগণ বিদ্রোচ্ছের আয়োজন 
করিতেছিল উক্ত দেশ সমূহে সকল গোলযোগ চুকিতে অনেক বিলম্ব হ্টল। রিয়ার 
পতনে জন্মীণির পক্ষে ভারতবর্ষের সন্নিকটে অগ্রলর হইবার পথ উম্মুক্ত হইয়াছিল। 
যদও জল্মাণি পরাজত হওয়াতে জন্মণির দ্বার কোন বিপদের মাশস্কা রহছিলন!1, কিন্তু 
যে কোন জাতির ভারতেব নিকটে আসিবার পথ খোলাই রহুল। সুতরাং বল- 
শেভিকগণের প্রভাব সীমান্তপ্রদেশে . প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। 
বলশেভিকগণের বিপ্লবকারি মত জর্মমণিই তাহার শত্রু দমনের জন্ত স্ষ্টি করিয়াছিল। 
কিন্তু ফলে উহা দ্বারা জম্মাণি নিজেই ধ্বংশ হইল। এই মতমধ্য আসিয়া 
দেশ সমূহে সমাদৃত হইবারই কথ।। রসয়াম অরাজক), যুদ্ধ উপলক্ষে জনপাধারণের 
নিগ্রহ ও অন্তান্ঠ কারণে বলশেতিক্ষগণের বিপ্রবকার্ি মতের প্রচার মধ্য আসিয়ায় 
শীঘ্রই প্রসার লভ করিল। বলশেভিকগণের বিপক্ষশক্তির প্রতিযোগিতা 
ও সভা জগতের তত্ব! সত্বেও ১৯১৯ সালে বলশেভকগণ রসিয়াধিকৃত তুর্কিস্থান 
নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইল ও এখন তাহার তথায় সর্বময় কর্তা 
হইয়। বসিয়া আছে। ১৯১৮ সালের প্রারস্তে তাহার। বোখারার সীমান্তে অনেক 
সৈন্ত সমাবেশ করিয়া ঝোখারার আমীরকে তাহাদের বশ্তত। স্বীকার করিতে বাধ্য 
করিল। তিনি কিন্তু এখনও একপ্রকার স্বাধীন নরপতি ভাবেই আছেন, ও 
তাহার বশঠতাত্থীকার বোধ হনন মৌথিক মার। ঘারগাণ! প্রদেশের অধিবাসী 
মুদলমানগণকে বলশেভিকগণ বলপুর্বক তাহাদের সৈম্তদলে যোগ দিতে বাধা করিয়াছে। 
কিন্তু তাহাদের প্রধান আড্ড। তাসখনে, যেধান হইতে তাহাদের বিপ্লবকারি মত 
আসিয়ার অন্তান্তদেশে প্রচার করিবার বন্দবস্ত করিতেছে । এখানে তাহাদের 
চরগণের শিক্ষার জন্ত একটি বিস্তালয় খুলিয়াছে, ও শাভারা আঁশ! করিতেছে ষে 
এই বিষ্কালয়ে শিক্ষিত তাহাদের চরের! শ্াদ্বই পারস্তে, আফগানিস্থানে, ভারতবর্ষে 
ও পুর্ব আসিয়ার দেশসণুছে তাহাদের মত প্রচার করিতে সমর্থ হইবে । তাহাদের 
চরের! যে ইতিমধ্যে ছদ্মবেশে ভাগতবর্ধে আসিয়া! বিপ্রৰ ঘটাইবার চে! করিতেছে 
তাহীর প্রমাণ এই যে বলশেভিক নোট এদেশে অনেক আমদানি হইয়াছে । 
এক্ষণে ভারতবর্ধার় গভর্ষেণ্ট এদেশে তাহার প্রচলন বন্ধ করিয়। দিয়াছেন। 
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বলশেভিকদিগের গার! এদেশে গোলযোগের সৃষ্টি করার পথ, সাইবিরিয়াঙ্ন বলশেভিক গণ 
জয়ী হওয়ায় ও ওরেনবর্গ-তাসখন্দ রেলের দ্বার! তুর্কিস্থানে বলশেভিক সৈন্য ৫প্ররণের 
স্থবিধ! হওয়ায়, আরও গ্রাসর হইয়াছে । বর্ষের শেষে বলশেভিকর্িগের বিপুল বাহিণী 
ক্যাসনভডস্ক নগর অধিকার করিবার ক্ন্ বিশেষ চে! করিয়াছিল। 

কিন্তু তুর্কিস্থান হইতে ভারত আক্রমণের পথে প্রকৃতিদেবী এঠ নৈসর্গিক 
অগ্তরাল স্থ(পনা করিয়াছেন, যে আফগানিস্থানের আমীর বদি ইংরাজদিগের বন্ধু 
হইতেন তাহা হইলে বলশেভিকগণের কৃতকাধ্য হইখার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। 
ছর্ভগ)ক্রমে আফগানিস্থানের বর্তমান আমীর ইংরাজের মিজ নহে । যত দিন 
মৃত আমীর হাবিবুল্ল। কাবুলের সিংহাসনে অধগ্ঠিত ছিলেন, ততর্দন ভারতবর্ষীয় 
গবর্ণমেণ্ট বেশ জানিতেন যে কোন শঙ্জ মাফগানিস্থানের ভিত দিয়া ভারত আক্রমণ 
করিলে আমীর তাহাদের আগমন প্রাণপণে গ্রতিরোধ করিবেন ॥ জন্মাণ যুদ্ধের গ্রারস্ভেই 
আমীর হাবিবুল্পা ইংরাজদিগকে বলয়াছিলেন যে এযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
থাকিবেন। যতর্দিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন জর্মাণ ক্ষিম্বা বলশেভিক চরগণের 
প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়! তিনি তহার অঙ্গীকার ভঙ্গ কক্টেন নাই। বস্ততঃ তিনি 
তখন বিষম সমস্তাক্স পড়িগ়্াছিলেন। ১৯১৮ সালে ভাক্সতের গবর্ণর জেনেরাল 
বর্ড চেমসফোর্ড আমীর স্বঙ্ধে এই বক্তৃতা করিয্নাস্িলেন--“আফগানিস্থানে, 
ভারতবর্ষের স্তায় অনেক অশিক্ষিত. কুসংঙ্কারাপর ও অন্ধবিশ্ববসের দ্বার চালিত 
মানুষ আছে। ইঞার! বাজেকথান় ভূপিয়া গির বুদ্ধি হুষ্ট হইয়া পড়ে । এই লোকেদের 
দোষে রাজা সুশাসন কর! অনেক সময় ছুর্ঘট হইয়া উঠে। সুতরাং এক্ষণে আম দিগের 
কর্তব্য হইতেছে যে কোন প্রকারে আমীর হাবিবুল্লাকে সাহায্য করা। ইনি 
আফগানিস্থানের মঙ্গলোদ্দেশে ও স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপাঁলনার্থ বরাবর নিরপেক্ষত। 
রক্ষা! করিয়া আদসিতেছেন। এ অবস্থ(য় আমীরকে সাহাধা করিতে হইলে, আমাদিগের 
দুইটা কার্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ 'আমাদিগের শক্রগণকে দেখাইতে হইবে 
যে সমগ্র ভারত একতান্ত্রে আবদ্ধ, দলাদর্ল নাই এবং এপানে বিদ্রোহের আগুণ 
জলিয়। উঠিবার কোন সম্বাবনাই নাই। যদি সে চেষ্টা করা হয়, তাহাধইলে 
আমাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা সে আগুণ নির্বাণ করিতে সময় লাগিবেন।। 
দ্বিতীয়তঃ যি আমাদের কোন শক্র আফগানিস্থান দিয়া ভারত আক্রমণের চেষ্টা 
করে তাহা হইলে আঁমর৷ অর্থ সাহাবা, সৈশ্ত সাহাবা, যুদ্ধের উপকরণ সাহাধা প্রভৃতি 
সর্ববিধ সাহাব্য আমীরকে দান করিয়! তাহাক্ষে দেশ হইতে বহুংশক্র বিতাড়িত 
করিতে সক্ষম করিব। আমর! তাহাকে এই সাহাষা করিবার অঙ্গীকার করেরাছি ও 
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হাহ! অনশ্ট পালন করিব। আর আমর! আমাদের সমন্ত বল লষ্টয়া আমাদের 
নিজ রাজা রক্ষা করিব ।” | 

মামীর হাবিবুল্ল। যতদিন জীবিত ছিলেন, আফগানিস্ানে গোলযোগের কোন 
আশঙ্কা ছিল না। ছুর্ভাগাক্রমে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিংশ দিবসে 
গ্েলালাবাদের নিকট তাবুর মধো গুপ্তভাবে আমীরকে হতা! করা হয়। আলিয়া খণ্ডের 
সর্বাত্রই এপ হত্যার কথ। গোপন থাকে ন।। কিন্তু মাশ্চর্দ্যের বিষয় এই যে অগ্কাপি 
কে যে আমীরকে হুতা| করিল ও কেন করিল, তাহ গ্রকাশ হয় নাই। কেহ কেছ 
বলেন যে হয় ত কোন প্রভৃত্বলেলুপ দেশীর দলের দ্বারা এই হত্যা কাও 
হইয়াছিল। অগব! বোধ হয় জর্খাণ ষড়ণন্ত্র ইহার মুলে ছিল। কিন্ত এই হার যাহাই 
কারণ ছউক না কেন, ইছার ফল যে বহুদুধপাপী হইয়াছে, তাহাতে কোন নন্দেহ না । 
হাবিবুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাপন লইয়া গ্রতিথন্দিত। চলিতে লাগিল। হাবিবুল্লার 
জোর্ঠ পুত্র ইনাগেতউ্। সিংহাদনের উপর নিক্জ দাবী পরিত্যাগ করিয়! তাহার পিৃব্য 
নদরুল্প। খরকেই আফগনিস্থান রাজ্যের উত্তরাধিকারি স্বীকার করিলেন। দেশের 
ধর্মধজকগণ নপরুল্পমর পক্ষপাতী ছিপেন ও আফগাণিস্থানে তাহাদের ক্ষমত। অল্প 
নহে। অতঃপর জেলালাবাদে প্রকাশ্য দরবারে নদরুঞ্ল। আফগানিস্থনের আমীরের 
পর্দে অ ভষক্ত হইলেন, হাবিবুল্পার ছুই পুর হায়াং ও আমানুল্ল। তখন কাবুলে ছিলেন। 
তাহার! পিতৃবোর দিংহাসনাবোহণে মন্ধষ্ট হইলেন না। তাহার! হাবিবুল্লাকে কে হত 
করিল, তাহাকে ধর্সিবার চে! হউক বলিয়া! বিষণ আন্দোপনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আমাগুল্প। কাবুলে যে দৈশ্ন ছিল তাহাদিগের নায়ক থাকায় কাবুলে যত সৈগ্ত ছিল, 
তাগরা মকহলেই আমানুর দলে ঘোগ দিল। তাহার হস্তে রাজস্লীয় কোদাগার ও 
মুদ্ধোপকরণের গুদাম ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারই দল পুষ্ট হইতে লাগিল ও . 
জেল।লাবাদে যে দৈম্ত ছিল তার ও আমালুল্লার দলে যোগ দিল। অঙঃপর 
'শামানুল্ল। প্রচার করিলেন ঘষে খুধ সমতা তাহার পিতৃণ্য নগরুল্লাই তাহার পিতা 
 হাবিবুল্লাকে খুন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দেশের কতিপয় সনত্ান্ত বাক্তিকে 
কারাগারে নিবদ্ধ করিলেন। ননকল্প।ও এখন দেখিতে পাইলেন যে অনেকেই তাহার 
শত্রু 'আমামুল্লার পক্ষপাতী হইয়াছে । বেগতিক দেখিয়। তিনি নিজেই দিংহাসন 
পরিতা।গ করিরা আমানুল্লার হস্তে রাজা ছড়িয়। দিলেন। আমালুল। সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিয়! ভারতবর্বীয় গবর্ণমেণ্টকে তী্থার রাজ্যাভিষেকের কগ! জানাইলেন। 
তাহার পত্রে ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের দীর্ঘকাল স্থায়ী বন্ধুত্বের বিষয় উল্লেধ 
করিয়৷ এমন আভান দিলেন যে অতঃপর বৈদেশৈক রাজন্যবর্গের সহিত আফগানিস্থ।নের 
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সব নিরূপণে 'অগবা সংস্থাপনে তিনি আর ইংরাঞ্জদিগের মত লইবেন না, স্বরংই 
এই কার্ষোর ব্যবস্থ। করিবেন | তাহার পূর্ববপুরুষগণের এ বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল ন। 
তিনি কিন্ধ এই স্বাধীন! গ্রহণ করিলেন। 

রাঙ্জালাভ করিয়া নূতন আমীর রাজ্যশাসন সম্বন্বীয্ন কতকগুলি সংস্কার গ্রবস্তিত 
করিলেন। বেগার অর্থাৎ বলপুর্বক খাটাইয়! লইবার গ্রথ| 'ও বলপূর্বক সৈম্শ্রেণীভুক্ত 
করিবার প্রথ। উঠাইগ দ্রিলেন, ও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে স্বত্ত্ব মন্ত্রী নিয়োগ করিলেন। 
কিছু শীত্ই তাহার নানারূপ বিপদ ঘটল। আফগানিস্থানে একটি প্রবল দল আছে, 
যাহার! পছন্দ করে না যে আফগানিস্থ(নের সহিত ভারত বন্ধুত্বহত্রে আবদ্ধ হয়। 
ইহাদের উত্তেঞনায় মাঝে মাঝে আপদদুরবহমন ও হাপিবুল্লার স্কায় প্রবল প্রতাপ 
আমীরকেও বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমাছুল্লা সৈগ্ুদ্িগের দ্বাঞ্জাই সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন ও তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই দলভুক্ত ছিল। সুতরাং আমানুল্লার 
র:জ্যারোহণের পর এই দলের প্রতাপ বদ্ধিহ হুইল ও আমীর ও:তাহাদ্দের করতলগত 
হুইর়। পড়িলেন। কিন্তু দেশে আরও অন্ত দল ছিলি ও তাহাক্প।! আমানুল্প;র উপর 
সন্ধষ্ট ছিল না। শুতরাং আমীরকে এই সব দলের সহিত প্রতিদ্বশ্িত। করিতে হইল। 
এখন তিনি পিঠার হত্যাকারিদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিক্জেন। ইতিপূর্বে যে 
সন্্ান্ত ব্যক্তিগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পদগকে মুক্কিদান করিলেন। প্রকাশ্য 
দরবারে এই আদেশ ঘোষিত হুইল। অবশেষে একট নগণা লোককে হত্যাকারি 
সাব্যস্ত কর! হুইল ও তাহার প্রাণদণ্ড কর! হুইল। নদরুল্ল। ও ইনায়েৎউল্ল। কিন্ত আ.ননিষ্ট 
সময়ের জন্ত কারাগারে প্রেরিত হুইলেন। কিন্ত গ্রজাগণ এ শিচারে দত্তষ্ট হইল না। 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল, যে প্রকৃত হত্যাকারিকে ছাড়ির। দেওয়! হইয়াছে । সৈন্গণ ফেলব 
সন্ত্ান্ত পরিবারগণকে ধৃত কর! হইয়াছিল ও পরেঃদরবারে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা" 
দের মুক্তিদানে সন্ত হুইল। তাহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়। আমীর তাহাদিগ.ক 
কাবুল হইতে স্থানান্তরত করিলেন। ধন্মখগগকগণ নসরল্ল।কে কারাগারে বন্দাকরায় 'ব্যম 
গু ও অস্ত হইল। এই সময়ে আমীর কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। 

ঠিক এই সয়ে ভারতবর্ষে রৌপাট আইনের বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন চলিতে ছিল 
ও উহার ফলে পঞ্জাব প্রদেশে ধোর অশান্তির আবির্ভাব হইল। সময় বুঝয়৷ কতকগুলি 
আফগান চরও ভারতে আগমন করিল । তাহাদের দলপতি ছিল পেশোয়ারের 
আফগান পোষইমাষ্টার। ইনি আফগানিস্থানের সর্ধব্র মিথা। স্বাদ পাঠাইলেন যে 
তারতবাপিগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হষ্টয়াছে। রৌলট আইনে হিন্দু ও 
মুসলমান উত্তয় ধর্মেরই প্রতি হস্তক্ষেপ হওয়াতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইংরাজে 
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বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কৃতসঙ্থর হইয়াছে ও আফগানপৈন্ক ভারত আক্রমণ 
করিলেই উহারা তাহাদিগের সহিত যোগ দিবে। পঞ্জাবে স্থানে স্থানে যে অশান্তি 
হইয়াছিল, আমীরকে তা! বিদ্রোছ বলিয়া বুঝান হইল। এই সব কারণে 
আফগানিস্থথনে যে দল ভারতের সহিত বন্ধুত্বের বিপক্ষ, তাহাদের অনেকট। 
বল বাড়িল। আমীর ভাবিপেন থে যদ্দি তীহার সৈশ্তগণকে বিদেশীয় কোন 
ব্যাপারে লিগ্ত না করেন তাহা হইলে উনারা অচরে তাহাকেই আক্রমণ করিবে। 
তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার এক মাত্র উপায় ভারত আক্রমণ করা, ও তাহ! 
হইলে তাহার! দেশের কথ। ভূলিয়। যাইবে ও তাহার সিংহানন ও নিরাপদ হইবে। 
এগন তিনি ইংরাজের পরাক্রমের কথ! ভুলিয়! যাইলেন। জন্মণি যে মৃতপ্রায় 
হয়ছে তাহা ৪ ভূপিয়া যাইলেন। তিনি বোধ হয় অ।শ। করিয়াছিলেন যে 
বলশেতিকর৷ তাহার সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইবে, যদি তিনি ভারত আক্রমণ করেন। এই 
সব ভাবিয়৷ আমীর স্থির করিলেন যে ভারত আক্রমণ কর! উচটিত। ২৫ শে এপ্রিল 
তারিখে আফগানসৈন্ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হুইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ইংরাজের 
গ্লানিস্্চক অনেক বুত্তান্ত-_যাহা সর্বৈব মিথ,1--ভারতে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
মে মাসের তিন তারিখে জার সাহের অধীনস্থ একদল আফগানটৈন খাইবার 
গিরিপথে তথাকার ইংরাজ বেতন-ভোগী সৈম্তদিগের সহিত বিবাদ বাধাইবার উপক্রম 
করিল। জার শাহ প্রকাশ করিল যে তাহার সহিত যে সৈম্ত আসিয়াছে, উহার! 
অগ্রগামী মাত্র, পশ্চাতে শিপুল বাহিমী আসিতেছে। মে একখানি কাগন্গ দেখাইল 
যাহাতে আমীর বলিতেছেন যে ইংরাজগণ ভারতবাসিগণের উপর অশ্ঞাচার করাতে 
তিন তারতবামিগণের উদ্ধারার্থ ভারত আক্রমণ করিতেছেন । ডাকা নগরে আফগান 
সেনাপতি আপিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে ধশ্বযুদ্ধ করিতে উক্ত নগরবামিগণকে উত্তেজিত 
করতে লাগিল। ইংরাজ গবর্ণমে্ট জার শাহের ও আফগান সেনাপতির বাধ্য 
. আমীরকে জানাইলেন। আমীর তাহার উত্তরে বলিলেন যে উহার তাহার আদেশ 
. ক্রমেই এরূপ কার্ধ্য করিয়াছে ও তিনি উহাদের কার্ধ্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন । 

তান ইংরাঁজগণকে শীগ্রই অত্যাচার হইতে নিবৃত্ধ হইধার জন্ত আদেশ করিলেন। 
ইতি মধ্যে খাইবার সীমান্তে আফগানসৈগ্ত যুদ্ধ যাহাতে বাধে তাহার চে! করিতে 
ল[গিল। মে মাসের পাচ তারিখে আফগান সেনাইংরাজাধিকৃত একস্থান আক্রমণ 
ও দখল করল। এদিকে পেশেোয়রে গোলাম হায়দার খা নগরবাসিগণকে ইংরাজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল.। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গোলাম 
হায়দারের উদ্দেস্ত পূর্বান্ে জানিতে পারিয়। তাহাকে ও তাহার অনুচরগণকে বন্দী 
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করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন ও এই সঙ্গে বিদ্রোছের চে! ও বন্ধ 
হইল। 

আফগান নাক দিগের মতলব ছিল, লল্প সংখাক সৈম্ত সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ 
করিয়। ভারতের মধ্যে যাহারা ইংরাঙ্জ-ছেষী তাহাদিগকে আফগান দিগের সহিত ধোগ 
দিতে উত্তেজিত করা । সীমান্ত বাসিগণের মধ্যে যাহারা ইংরাজ দিগের সহিত যুদ্ধ 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আফগ।ন সেনাপতি যুদ্ধের উপকরণার্ি 
বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমীর তাহাদিগের নিকট অনেক আশ! করিয়াছিলেন। 
কিন্তু গ্রথমে বড়ই নিরাশ হইলেন ও যখন পরে উহার! ইংরাঞ্জের ৰিরুদ্ধে অন্ত্রধংরণ করিল, 
ভখন আফগান সমরের অবসান হইয়াছে ও আমীরের কোন লাভ হইল না। সুতরাং 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্লদিন পরেই দেখ! গেল৷ যে উংরাজ পক্ষে 'তারহীন সংবাদ (প্রেরণ 
ব্যোমযান ও বিদারণ্শীল পদার্ধ বানহৃত হওয়াতে সীমান্ত সমরের ;পুরাতন প্রথ। সম্পূর্ণ 
পরবর্িত হইয়া গিয়াছে। আফগানগণ ইহা দেখিয়া নিকুধুনাহ হইয়া পড়িল। 
আমীরের সুশিক্ষিত সৈম্তগপও ব্যেমযানের ব্যাপার বড়ই ২বিপল্ল ও ছুর্ব্বল হইয়া 
পড়িল। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে বযোমযান ব্যবহারে বড়ই সুফল লাভ ঝট্য়াছল। কি কাবুলে 
কিজেলালাবাদে কিন্ব। যেখানেই অধিক সংখ্যক আফগান উ্ৈন্ত সমবেত হইয়াছিল 
দেই সকল স্থানের উপরই ইংরাজের ব্যোমযান অজন্র বো! বর্ষণ করিয়াছিল। | 

আফগ!ন সমরের জন্য নিদিষ্ট ভারতীয় যমৈন্গণ এত শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইল 
ঘে তাহ দেখিয়া আফগানগণ বিস্মিত হইয়া গেল। যুদ্ধারস্ত হইতে দশ দিনের মধ্যে 
আফগান সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া, খাইবার প্রদেশের ষে যে স্থান পুর্বে দখল 
করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিতে বাধ্য হষ্টল, ও বিজয়ী তারতীয় 
সৈন্যগণ ভারতের সীমা অতিক্রম করিরা ডাক নগর অধিকার করিল। এই ডাক'- 
নগরে আফগ্রানগণ তাহাদের বুদ্ধার্থে ব্যবহাত জিনিষ পত্রের গুদাম ক'রয়াছিল। এই 
যুদ্ধে মাফগান সেনাপতি স্বয়ং মাহুত হুইলেন। মে মাসের চতুর্দশ দিবসে সেনাপ-ত খুক্ধ . 
স্থগিত রাখিবার প্রার্থন৷ করিয়! ইংরাজদগকে পত্র লিখিলেন। পরের নুর কিন্ত কিঞ্চিৎ 
কড়া ছিল। তাঁহাকে উত্তরে বল! হইল যে ষণ্দ আমীর 'আমানুলল! সান্ধধর প্রাথন। করেন 
তাহ। হইলে তাহাকে স্বয়ং ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে লিখিতে হইবে। দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু 
আফগান দিগের অবস্থ। মন্দ ছিল ন|। আফগান সেনাপতি নাছির থা খোস্ত প্রদেশের 
রাজধানীতে সদলে আগমন করিয়া, তথাকার অধিবাসী মাগুদ ও ওয়াঙ্জির জাতি 
দিগের মধ্যে বিষ গোলযোগ বাধাই! দিল। ২৪শে মে. আফগানদিগের শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত দৈনাগণ সন্সিলিত হইয়! ইংরাজ টসন্য আক্রমনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল। 


১৫) 


ইংরাজগণ তখন তাহাদের উত্ত অঞ্চলে যত সৈন্য ছিল তাহ! একত্র করিবার জন্য কতক 
গুলি স্থান যাহা! তাহাদের দখলে ছিল তাহ। ছাড়িয়। চলিয়া! গেলেন। এই কাধ্যের ফল 
বড়ই অমঙ্গল জনক হুইল । ইহা দুর্বলতার লক্ষণ ভাবিয়া মানুদ্‌ ও ওয়ান্সিরগণ 
ংরাঞ্জের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল ও ইংরাজাধিকৃত যে জেলাগুণি ওয়াজিরদ্থানের 
সংলগ্ন ছিপ তাহ! আক্রমণ করিতে লাগিল । এই সময়ে কতকগুলি আফগানসৈন্য ও 
এই অঞ্চলে দেখা দিল। অনন্তর আফগান সেনাপতি নাদির খ1 থল্প্রদেশ আক্রমণ 
করিবার উদ্দেশে তাহার নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া! উহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে যে 
পর্বত শ্রেণী আছে তাহ! অধিকার করিয়া থল প্রদেশের উপর গোলা বর্ষণ করিতে 
_লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে কোহাট হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। ৩খন এ 
অঞ্চলে গ্রীষ্মের আধিক্য হেতু উক্ত সৈম্তগণ. অনেক কষ্ট সহা করিয়া! তবে থলের নিকট 
গৌছিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার! দেখিগ্র যে দক্ষিণ দিক হইতে মে পথে থলে 
যাওয়া! যায় উক্ত পথ আ।ফগান. দৈন্যগণ দখল করিয়া রহুয়াছে। ইংরাজ সেনার 
বাহুবলে ও পরাক্রমে অ(ফগানগণ করম্‌ নদীর 'অপর পারে বিতাড়িত হইল। পরে 
'খলের উত্তর দ্দিকে যে আফগান সৈন্য ছিল তাহাদিগকে আক্রমণ কর! হইল ও তাহার! 
পরাভূত হুইয়। অনেক যুদ্ধের উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। 

যদিও নাদির খা প্রথমে কিঞিং সাফল্য ল!ত করিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই পরাভূত 
হওয়াতে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কোন গোলযোগ হয় নাই। খাইবার অঞ্চলে 
ইতিপূর্কেই আফগাদপৈন্তদল বারগার পরাভূত হইয়াছিল। দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্ত 
শ্পিন্বলডক্‌ নামক স্থানে আফগানদিগের একটি ছূর্গ ছিল তথ! হইতে চামান প্রদেশের 
রেলপথ আক্রমণ কর! সম্ভব ছিল। অতঃপর ইংরাজসৈন্ত এই ছর্গ আক্রমণ করিল 
ও তাহাদের গোলাগুলির সাহাযোে জয়লাভ করিল। আফগানদিগের সৈশ্ঠ সংখ্যা 
ছয় শত ছিল, তল্মধো ত্রিংশ জন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষ! করিঘ ও একশত উনসত্তর 
অনন্ইংরাজসেনার হস্তে বন্দী হইল। আফগানিস্থানের মধ্যে এই ছূর্গটি একপ্রকার 
 অজেয় বলিয়৷ গ্রবাদ ছিল। কিন্তু ইংরাজদেন! উহ! অধিকার করাতে ইংরাজদিগের 
রণদক্ষতার খ্যাতি আফগানস্থানের সর্বত্র গ্রচার হইল। অল্পদনের মধ্যেই আফগান 
দিগের ইংরাজসৈস্তের সহিত যুদ্ধের আকাজ্ষ। মিটিয় গেল। আমীর ইতি মধ্যেই 
বুঝিতে পারিয়।ছিলেন যে ইংরাজ সৈম্ভকে পরাভব কর তাহার পক্ষে অসাধ্য। : 
কিন্ত তিনি আশা! করিয়াছিলেন যে দিও তাহার সৈগ্ত ইংরাজ সৈম্ৃদলকে হারাইতে 
না পারে, ইংরাজ ও তাহাদিগকে ছারাইতে পারিবে না। তিনি আরও আশা, 
করিয়াছিলেন যে সীমান্তবাসিগণ ইংরাজের কিরুদ্ধে অস্ীগারণ করাতে, তীছাকে হারাই 
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ইংরাজদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে না। কিন্তু যখন দেখিপেন যে তাহার কোন আশাই 
সিদ্ধ হইল না, তখন তাহার সন্ধির প্রস্তাব করা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। ২৮এ মে 
তারিখে তিনি পুনরায় সন্ধির গ্রস্তাব করিয়! মহামান্ত ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরাল 
বাহথাদুরকে এক পত্র লিখিপেন ও উহার সহিত তিনি তাহার অধানস্থ শাসন গর্ভ ও 
সেনাপতিগণকে বুদ্ধ স্থগিত রাখিণার জন্ত ধে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার ও একখানি 
প্ররতিলিপি প্রেরণ করিলেন | গবর্ণরঙ্গেনেরাল বাহাদুর আমীরের পত্রের উত্তরে 
লিখিলেন যে ধতদ্দিন না আফগানগণ নান। প্রকারে ঈংরাদ্ধের রিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন 
ততদ্দিন ইংরাঞ্জ তীহাকে শান্তিদিবার জগ্ত রণাঙ্গনে অক্তীর্ণ ৮ নাই। কিন্তু তত্রাচ. 
আমীর যদি কতকগুলি সর্ভ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তা হইলে বড়লাট সাহেব 
সন্ধি করিত্ছে প্রস্তত আছেন । এই সর্গুলি নিয়ে লিখিত হইঞস। প্রথমতঃ আফগান 
দৈন্ঠ, ইংরাঞ্জাধিকৃত ভারতের সীম! হইতে দশ ক্রোশ তফ|তে হাটিগ যাইবে । যে সমস্ত 
সীমান্তবাসিগণকে ইঃরাজবিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত কর! হটর়াছিল, 
তাহাদিগকে আমীর যেন অবিলঘ্ধে জানান যে ডিনি ফুদ্ধের বাসনা! পরত্যাগ 
করিয়াছেন 'ও তাহার1ও যেন ইংবাঁজের শত্রু! সাধন ক'রতে বিরত হয়। ইংরাজদিগের 
ব্যোমষান সমগ্র আফগানিস্থানের উপর অবাধে গতিবিধি করিতে লাগিল, তবু 
এই ব্যোমধানগুলিকে গুলিকরিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। কিন্তু যদিও আমীর 
ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন তত্রাচ তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ধির সমুদয় সর্তে 
অঙ্গীকার করেন নাই । ১৮ই জুন তারিখে আমীর 'এক পত্র পাঠান যাহাতে সন্ধির 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু ককগুলি সর্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। 
ইংরাঙ্গণ আমীরকে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া বলিয়! পাঠাইলেন, যে তিনি 
যদ মোটামুটি পর্ভ পালনে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে রাউলপিপ্ডিতে অ।ফগ!ন 
দূতদিগের সহিত ইংরাজ প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎ হইবার . বনদবন্ত করা 
যাইতে পরে । ২৯শে জুন তারিখে আমীরের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া 
গেল। তিনি লিখিলেন যে সর্তগুলি সমস্তই ইংরাজদিগের স্বার্পোষক ও তন্মধ্যে 
কতকগুল পালন কর! তাহার পক্ষে এক প্রকার সাধ্যাতীত । তিনি আরও লিখিলেন 
যে সঙ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়াছেন ও আরও কতকগুলি 
আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে বাস্তবিকই সন্ধির প্রার্থা, তাঙ্ছার বথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। গবর্ণরজেনারেল লর্ড চেমন্‌ফোর্ড উত্তরে লিখিলেন, যে বুদ্ধ আরম্ভ করা ও 
আফগানদিগের দ্বার! হইগ্নাছে ও এখন সন্ধির প্রস্তাব ও আফগানদিগের দ্বার! 
উত্।াপিত হুইয়াছে। সুতরাং সর্তগুলি ইংরাজদিগের অনুকূল হইবারই কথা। যাহা 
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হউক আফগান দৃতগণ যেন জুলাই মালের শেষে ইংরাজ প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, ইহা প্রস্তাব করিলেন ।, | 

২৬এ জুলাই তারিখে রাউলপিণ্ মহরে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ মিলিত 
হইলেন। ইংরাঞ্জ প্রতিনিধিগণ্রে নাঙনক ছিপেন সার হামিলটন গ্রাণ্ট। অনন্তর 
৮ই আগ্ই ত।রিণে নিম্ন পিখিত সর্ধে সন্ধিপত্র উভয় পক্ষ স্বাক্ষর কর্ণেন। 

১। সদ্ধিপত্র স্বাক্ষরের দিন হইতে ভারতবর্ষের সহিত অ.ফগানিস্থানের কোন 
বিপাদ বিসম্বাদ হইবে না। 

২। ঘে অবস্থার ভারতবর্ষের সহিত শাঞ্গানিম্থানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ভাহ। বিবেচন| 
করিয়।৷ ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আফগানিগ্থানের আমীরকে ভারতবর্ষের মধ্য 
দিয়। »1ফগানিস্থানে ঘুদ্ধের উপকরণ অর্থাৎ গোল! গুলি বন্দুক প্রস্থৃতি লইয়া! যাইবার 
'আদেশ রহিত করিলেন। 

৩। মুত আমীরকে বর্ষে বর্ষে যে অর্থ সাহাধ্য করা হইত তাহার বক্রী টাক! 
দেওয়া হইবে ন1!'ও ভবিষ্যতে কোন মারকে সাধিক্ অর্থ সাহাষ্য করা হইবে না । 

৪1 ভারতপর্ষের সহিত আক্ষগানিস্থানের পুরাতন বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপিত করিতে ভারত- 
বর্ষীয় গভর্ণমেন্ট যত্রবাণ হইবেন, যদি তাহার! দেখেন যে আমীরের ইচ্ছাও সেইরূপ । আমীর 
যণ্দ তাহার কা্যের দ্বার! তাহার বন্ধুত্বের পরিচয় দেন, তাছ। হইলে ছয়মাস পরে রাউল 
পিগিতে পুনরায় আফগান প্রতিনিধগণের সহিত ইংরাজ প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া 
মাছাতে উত্তয় পক্ষের মধো মনে।মালিন্তের কোন কারণ ন। থাকে তাহার উপায় উদ্ীবন 
করিবেন। ৃ 
৫1 ভারতবর্ষ ও আক্চগানিস্কানের মধ্যে যে সীম! নির্দেশ কর! হইয়৷ ছিল, ও যাহ! 
মৃত আমীর হবিবুল্প। অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহ! বর্তমান আমীরকে ও স্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে। খাইবারের পশ্চিমে যে অংশের সীম। নির্দেশ কর! হয় নাই, ও যাহা 
আঞফগানগণ আক্রমণ করেন, তাহার সীম! ইংরাঞ্জ কর্চারিগণ চিহ্নিত করিবেন ও 
আমীরকে উক্ত সীমার চিহব অন্থমেদন করিতে ভইবে। যতদিন উক্ত সীম! নির্ধারণ না 
ছয়, ততদিন ইংরাঞ্জ সৈন্ধ যেখানে মাছে, সেইথানেই থাকিবে। 

এই সর্তের সহিত আফগান প্রতি নিধগণকে ভারতবর্ষাঞ্ন গবর্ণমেণ্ট এক প্র দেন যাহাতে 
আমীরকে বৈদেশক রাজোর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ণ অধিকার দেওয়! হয়। 

ইহার পুর্বে ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন উক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের অধিকার কোন আমীরের 
ছিল না। তখন তুরস্কাধিকৃত দেশসমূছে যেরূপ বিপ্লন চলিতেছিল তাহাতে আমীর ইংরেজ 
দিগের উপদেশ না াচঞ| করিলে, তাহাকে কোনরূপ পরামর্শ দেওয়া! যুক্তিসিদ্ধ নহে 
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বিবেচিত হুইক্ছিল। আর ভৃতপূর্ধ আমীরগণ ও এবিষয়ে ইংরেজের পরামর্শ 
না লইয়। অনেক সময় কার্ধ্য করিয়াছিলেন। সেই কন্ত ইংর!জগণ খন দেখিলেন 
যে আমীর এই সর্ত ভঙ্গ করিলেতাহার! কিছুই করিতে পারিবেন না, তখন এই সর্ত 
উঠ|ইয়! দেওরাই ভাল বিবেচনা করিলেন। আমীরকে বৈদেশিক দেশ সমূহের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপনে ম্বাধীনত! দেওয়ার বিপক্ষে ইংলপ্তীয় সংবাদ পত্রগণ তুমুল অ'ন্দোলন করেন, 
কিন্তু ভারতবধীয় সংবাদপত্রগণ একবাক্যে এই রাজনীতির পোক্ত! ক'রয়াছিলেন। সার 
হ্যামিষ্টন গ্রাণ্ট বিছ্ুপ্দন পরে প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেপ্ট আমীয়কে উক্ত 
স্বাধীনতা প্রদান করিতে পূর্বেই ওস্্ত ছিক্কেন ও আমীর খে ভদ্রতার ভাবায় এই 
প্রার্থন; করিতেন তাহা! হইলে ভারতবর্ষীয় গবণমেষ্ট তাহার ্ার্থন। পূর্ণ করিতে সন্ভুচিনত 
হুইতেন ন|। : 

আফগান যুদ্ধের ফলে অন্ঠন্ত যুদ্ধ যাহা হই্লাছিল জ্বাহাী নগণ্য মান্র। তবে 
অন্তদিকে ইহার ফণ গুরুতর হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্টের নামে এই 
অভিযে।গ আনীত হয় যে তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে আহতগণের চি্চিৎসা ও সৈস্তগণের এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাত্রার জন্য গাড়ীর বন্দবন্ত যাহ করিষীছিলেন তাহা সম্তোষকর 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধের. ফলে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশে ষে 
অশান্তির আগুণ জ'লয়। উঠ তাহা এখনও একেবারে নিবিয়া: যায় নাই। 

প্রথম অভিযোগ সম্বদ্ধে ভারতব্বীর গন্ণমেণ্ট ৫ কতদূর দোষী ছিলেন, 
তাহা বিচার করিতে যে যে কাগজপত্র দরকার, তাক! সমস্তই 
মুদ্রিত করিয়। পালামেন্ট মহাসভায় প্রদত্ত হইক্সাছে। তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই 
গ্রতীত হইবে যে অভিযোগগুরি অতিরঞ্রিত, গন্ভর্ণমেপ্টকে যত দোষী বলা হইয়াছিল, 
বাস্তৰক তীহারা দে পরিমাণে দোষী ছিলেন ন।। প্রথমে যে কতকগুলি ক্রটি ছিল, 
তাহা সত্য। কিন্কু ঘত শ্রীত্র সম্ভব উগ্াদদিগকে শোধরাইয়া লওয়া হুইগ়াছিল। 
কাগজপত্রগুলি ভাল করিয়া পড়েলে, একথা অবশ্তই স্বীকার করিতে হুইবে। 
আর এক কথা এই যে তখন ভীষণ জর্দান সমরের সমাপ্তি হইয়! গিয়াছে । বখন, 
উক্ত বুদ্ধ চলিতে ছিল, তখন আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধের কিঞিৎ আশঙ্ক। ছিল বটে, 
কিন্ত যখন ইংরাঞ্জ বিজন্লী হইলেন, তখন তীহাদের সহিত আফগানিস্থানের গায় 
একটি সামান্ত রাজ্য যে বুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে, একথ! স্বপ্রেরও অগোচর ছিল । 
তজ্জন্ত ভারতব্যাঁয় সামরিক বিভাগ, আফগানদিগের সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করিবার জন্ত 
সম্পূর্ণরূপে প্রশ্থত ছিলনা! । কোথাও কিছু নাই, হছঠ।ৎ.এই যুদ্ধ জামীর ইচ্ছা! করিয়। 
খটাইলেন। জর্শান বুদ্ধে ভারত হইতে, নিস্তর রেশ গাড়ী, মাল গাড়ী ভারবাহী জন্ক 
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প্রভৃতি ইউরো পীঃ রণাঙ্গনে প্রেরিত হইগ্লাছিলপ। এইগুপি পর্ধ্যাগ্ড পরিমাণে না! থাকায় 
আড়াই লঞ্চ সেনা ও যুদ্ধোগকরণ ও তাহাদের রসদ ইত্যাদি একস্থান হইতে অন্ধ্র 
যহশীঘ্ধ সম্ভব প্রেরণ করিতে ইংরাজ সেনাপতিগণকে কিঞ্চিং বেগ পাইতে হইয়াছিল, 
ও পথের যথেষ্ট অন্থুবিধ। থাকা কা্যের কিঞ্িিং বিশৃষ্খগত| ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা 
অনিবার্ধ। হইগ়াছিল। এইরূপ নানাবিধ প্রতিবন্ধীক থাকা সত্বেও ইসমত প্রেরণ, 
মন্্াদি প্রেরণ খাগ্থ গ্ররণ প্রন্থৃতি বা।পার এত শীঘ্ব ও স্তুচারুরূপে সম্পন হইয়াছিল, 
ধেতাহ। স্মরণ করিলে ভারতন্ীয় গবর্ণ:মণ্টের বিচক্ষণত। ও কাধ্যতৎপরতার প্রশংস। 
ন! করিয়া থাক! যাঁর না। যেষেস্থানে বুদ্ধ হইয়াছিল, তথায় তাপমাত্র। ১১৪ ডিগ্রি 
হইতে ১১৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিত। সে হিসাবে পীড়ায় মৃত গণের সংখ্যা অলপই হইয়াছিল । 
তবে প্রথমে গ্রন্কত অবস্থা! গ্রচারের প্রয়াস -গবর্পমেন্টের ন! থাকায় অনেক অতিরপ্জত 
কথা ভাগতবর্ষীয়'ও বিলাতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওন্াতে লোকের একট! ধারণ! 
হয় যাহা! নিতান্ত অমূপক। নিয়ে একটি উদাহরণ প্রনত্ত ছুইল। বিগত আফগান যুদ্ধে, 
পীড়ায় মৃত টৈনিকের সংখা] গোরা দৈনিকের পক্ষে হাজার করা ২৮ ও দেশী 
'সৈনিকের পক্ষে হাজার কর! ১:৩। শীত প্রধান ইউরোপে যুদ্ধে পীড়ায় মৃত সৈনিকের 
সংখা হাজার করা ও। সেতুলনায় পীড়া মৃত পৈন্যের সংখ্য। আফগান যুদ্ধে অনেক 
অন্ন হইয়ছল। কিছ্ধ সংবাদপত্রের ভিত্তিহীন আক্রমণে জনসাধারণের মধ্যে 
ভারতবর্ধীর গবর্ণনেণ্টের অনেকট। শ্ুনামের ও মানের ক্ষতি হইল। ইহার ক ফল 
হইয়াছিল তাছ! পরে বধিত হইবে । | 

সীমান্তপ্রদেশে 'আফগানযুদ্ধের ফপ 'সনেক দুধ গড়াইয়! গেল। এই অসভ্য 
দেশের সীমানারেখার স্থানে স্বানে কতকগুলি অললনংধ্যক তারতীয় সৈন্য ঘার। 
রক্ষিত থানা আছে। যখন মুদ্ধ বিগ্রহাদি ছিল না, তখন 'এই দৈম্ভগণ এক প্রকার 
গ্রহণীর কার্ধ্য করিত ও অধিবাসিগণকে শক্রকর্তৃক নুন হইতে রক্ষা করিত। কিন্ত 
যখন যুদ্ধ বাধিল, সংখ্যায় তাহার! এঠ অল্প ছিল যে শত্রু হস্ত হইতে জাত্বরক্ষ! করা 
তাহাদের অসাধ। হইয়। উঠিল। তখন হন্ন তাহাদিগকে দেশে 'ফরাইরা আন। অথব। 
তাহাদের রক্ষার্থ বদংখ্যক সৈগ্ত পপ্ররণ করা তিল্ল উপারাস্তর ছিল না। 
সমরাভিজগণের মত শেষোক্ত পন্থ| অপমীচীন বলিয়। স্থিরীকৃত হওয়াতে সৈন্তগণকে 
দেশে ফিরিয়া আপিতে আদেশ করাই যুক্তনন্ধ বোধ হুইল। ভারতবধীয় 
লৈন্তগণের দেশে গ্রত্যাগদনে সীদাস্তবাদী অপভ্যগণ সিদ্ধান্্ করিল যে এটা 
ইংরাজের নিষান্ত হূর্ধলতার চিহ্ছ। | 

আর একটা কুফল ফলিল। সীমান্ত পথগুলি দয হইতে নিরাপদ রাধিবার জন্ধ 
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স্থানীয় অধিবানিগণের মধ্যে কতকগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এক একটি ক্ষুদ্র সৈশ্তরল 
নিযুক্ত কর! হইত। শাস্তির সময় ইঞার অনেক আবশ্তকীয় ও পরযোজনীর 
কর্মে নিবুক্ত থাকিত। 

এই দলে সাহসী যুবকগণ ভঙ্তি €ইয়া বেতন ভোগ করিত। এই'দল গঠনের উদ্দেস্ 
শুভ ছিল। যে দেশে জমর অনুর্বরত| নিবন্ধন অধিবামিগণের অনেকেরই দেশের সীমানার 
বাহিরে না যাইগে আহার মিলিবার সম্তাবনঃ; অল্প, ও যাহার] অনতিদুর বিদেশে গিয়া 
ডাকাতি কর! ভিন্ন জীবিক।নির্ববাছের অন্ত উপায় জানে ন। তাহাদিগকে ড।কাতি পরিত্যাগ 
করিয়৷ সাধু জীবিক! অব্ল্গনে প্রবপ্তিত করাও একটি উদ্দোশ্ব ছিল। একেঠ ৩ ভাগ 
স্বভাবতঃই রণপ্রিয় ও রণকুশল | তাহার উপর ইহার! :ইংরাজনায়ক দগের দ্বারা 
শিক্ষিত। নুতরাং সীগান্তদেশে ইহাদের যথেষ্ট সুনান ছিল & অসভ্যিগণ ইহাদিগকে 
ভয় করিত ও অবাধে শান্তিরক্ষা হুই'ত। কিন্তু ঘখন ৃঁ আফগানদিগের সহিত 
যুদ্ধ বাধিল, তখন হইার! দলে দলে চাকরি ছাড়িগ বিপক্ষদলের সহিত যোগ দিল। 
কৃতরাং ভারতবষী় সুশিক্ষিত সৈল্ প্রেরণ করিয়। এই সব ভাঙ্গাদল পুনগঠিত করিতে 
হইল | ? | 
এই ছুই কারণে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বেলুচিস্তানে পর্বত সময়ের ঘটন!” 
বলীন্ন প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝ। ঘাইবে। যখন মে মাসে আফমানিস্থানের সহিত 
যুদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন বেলুচিস্থানে কোন গোলযে(গের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। 
সীমাস্তপ্রদেশে অসত্যগণ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ কমিভে উত্তেজিত হইবার 
একটু সম্ভাবনা ছিল বটে কিন্ত অন্ত কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা! ছিল না। কিন্ত 
যেই ইংরাজাধিক্লুত সীমাস্ত জেগার নন্তর্গঠ ওয়ান। ও অন্যান্যস্থানে সংস্থিত 
ভারতীর সৈনাদল স্থান পরিত্যাগ করিয়। হটিয়! যাইবার দস্তাবৰন! জনরব হইতে লাগল, 
অগ্নি বিপদের অস্কর দেখ! দিল। বর্দও সেই সময বেলুচিন্থানে রর্ষত ইংরাঁজ- 
সৈন্য চামানে সমবেত হইয়া আফগ।নগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্পিনখধল 
ডকৃ কেল্লা অধিকার কঞিলেন, তত্রাপি ওয়ান! হইতে ইংপাজ সৈন্যের প্রত্যাবর্তনে 
জোব প্রদেশে 'অবস্থ। সঙ্কটময় হুইয়। উঠিল। দক্ষিণ ওয়াজিরস্বান হইতে ইংরাজাধীন 
গ্ানীয় সেনাগণ দপভঙ্গ হইয়া জোব প্রদেশে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে 
আক্রুসপার্থ তাঙাদের পশ্চাতে দলে দলে মান্দ ও ওয়ািরগণ জালিয়। পাড়ল। 
তখন জোব প্রদেশ ইংরাজ সৈন্য দলে হুলুগুলু বাধিল। তিনটি সন্য নিবাস 
হইতে অধিবানি লৈনঃগণ চণিয়৷ গেল ও পরে দলের অধিকাংশ সৈন্য দল পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়। গেল--ইহার! স্থানীয় অসভ্য জাতি। শিরানি জাতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ 


( ২১ ) 
ঘোষণা করিল। বেনুচিষ্ঠটনের প্রধান নগর ফোর্টদ্যাঙ্ডিমান হুইতে রোরেলাই 
যা্টতে একটি সুদীর্ঘ ও সহজে আক্রমণ করা যাইত পারে এরপ পথ আছে। 
সামরিক উপকরণ যাহ! কিছু তাহা সমপ্তই লোরেলায়ে রক্ষিত হইত। শিরানি 
বিদ্রোহের ফলে ফোর্ট স্যাঙিমান হুইতে লোরেলাইএর পথ নন্ধাহছইল। অতঃপর 
শিরানিগণ মন্দ ও ওয়াজিরগণের সহিত মিলিত হুইয»। লুঠন কার্যে নিযুক্ত 
হইল। ফোর্ট স্যাঙ্ডমানের বাজারের কিয়দংশ অধ্িসংযোগে ধবংশ করিয়া 
লুঠ করিল। গবর্ণমেণ্টের বাড়ী ঘর ভাগ্িয়। দিল। পথে রক্ষী সৈনিক দল যাইবার 
ময় তাহাদের আক্রনণ কর! হইতে লাগিল। ধত কিছু গোলযোগ হুইল তাহার 
মুগ মা 9 ওয়াজরদন যাহার। 'ওগান। হইতে প্রতা(বর্তনকার ধদৈন্যগণের 
পশ্চাতে জোব প্রবেশ করিয়াছিল। মর্দি .এই লঙ্গাঞ্জনক প্রত্যানর্তন ন| ঘটিত, 
তাহা হইলে বোধ হর জোব প্র.দশে শাস্তিভঙ্গ বা বিদ্বোহ নাও হইতে পারিত। 
স্থানীয় ইংবাঞ কর্তৃপক্ষগণ লোরেলাই জেলার মধ্যে যাহাতে কোন গোলযোগ ন! 
ঘটে, তাহার ব্যবস্থা! করিতেই তাঁহাদিগের সকল চেই! ও উদ্যম নিয়োজিত করিতে 
"ছিলেন, কেন না যদ্দি ওই বিদ্রোহবহ্ছি ধনপুর্ণ কোয়েটা জেলায় কি সিৰি 
জেলায় কিন্বা রেলপথে জুলিয়। উঠিত তাহ! হইলে ব্যাপার ভীষণ আকার ধারণ করিত। 
কিন্ত যখন আগষ্ঠ মাসে আফগানিগ্থথনের সহিত সন্ধি হয় তধন এই আগুণ 
আপনি নিবিয়। গিয়াছিলণ ও তন স্থানীয় অধিবাদসিগণের সহিত একট! বন্ববস্ত 
ইইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ চলিশ বংসর ধরিয়। জে।ব প্রদেশে যে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
সংস্থপনের জন্য প্রভূত মায়াম ও পরশ্রম করিয়। আসিতে ছিলেন চল্লিশ দিনের 
মধ্যে তাহার সুফল বিনষ্ট হুইয়। গেল। এখন তাহাকে পুনর্লাবিত কর! সময়, 
সাহস, সহিষুত।। ও অধ্যবপায় সাপেক্ষ । 

সীমান্ত প্রদেশে অন্তান্ত নানা জাতীয় মপভ্যগণ ষে আগুন জালাইয়৷ ছিল, তাহ! 
এখনও নির্মাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে আকফ্রিদি জাতিই সর্বাপেক্ষ। 
বলশালী। ইহার প্রথমে শান্ত ছিল কিন্ধু পরে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের 
সঞ্চার করণে চেষ্টা করিবার জনা তাহাদের মধ প্রধান প্রধান ইংরাজ বিদ্বেষী 
কয়েকজনকে শ।ন্তি দিবার জনা দৃগডবিধানের অনুষ্ঠান করিতে হ্ইয়াছিল। কেবল 
তাহা নহে । আপ্রদিদিগের অজেয় তুর্গ চোর! ইংরাজ সেন। কর্তৃক অধিকৃত হয়। 
আস্রিদদিগের পক্ষে এই শান্তি ও শিক্ষা যথেষ্ট হুইগ্নাছিল। পরে মাশুদ 
ও ওয়ার্জিরগণ প্রকাশ্যতাবে ইংরাজ বিরুদ্ধে অন্বথ ধারণ করিল। ইহাদের 
দেশের পূর্বে বানু ও দের! ইপমাইল খা! জেলা। পশ্চিমে আমীরের রাজ্য ও 
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ইংরাজাধিকারের সীমান।। টছাদের মধ্যে আমীরের চরগণ কিছুদিন 
হইতে ইংরাজ বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া আপিতেছিল। ইহার! যুদ্ধক্ষেত্রে 
তিংশ সহশ্র যোদ্ধা সমবেত করিতে পারে ও তাহাদের মধ্যে শহকর! পচাততর 
জন নূতন আবিষ্কৃত ও উংকর্ষপ্রাপ্ত অক্ত্রশস্বধারী। স্থৃতরাং সমরে তাহার! সহজে 
পরাজিত হইবার সম্ভাবন! অন্প। তাহার এত উত্তেগিত হইয়াছিল যে বখন 
'অ!ফগানিস্থান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিল তখনও ইছার! ইংরাজের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বাসন! পরি রাগ করিতে ঘনিচ্কু₹ত। দেবাইরাছিল। এদিকে আগষ্ঠ ও সেপ্টেখ্বর 
মাসের মধ্যে 'মানদ ও 'ওয়াজিরগণ যধন তখন ইংরাজাধিকত দেশ আক্রমণ করিতে 
লাগিল। ইহার ফলে বান্ুও দেরা ইনমাইল খ|! গ্লের।? লো?কর প্রাণ ও ধন 
নিরাপদ রছিলনা ও অবশেষে এই দৌরয্স: অনহা এ উঠিল। অক্টোবর 
মাসে এই আপদ নিবারণের জন্য ওরাঞ্জির ও মা হদগনকে শান্তি দেওয়। সাব্যস্ত 
হইল। তাহাদিগকে এক মন্ত্র মঞ্জলসে নিনম্ত্রণ কর' হইল ও বল! হুইল ষে 
তাঠার! ঘে ইংরাজাধিকত স্থান আক্রমণ ও লুট করিয়। ক্ষত ফরিয়াছে, তাহা পুরনার্থ 
তাহারা কি প্রস্তাব করে তাহা গুনবার জন্ত উ্ মন্ত্র মজলদ আহত 
হইয়াছে। তাহাদিগকে মারও জানান হুইল, যে ইংরাজগণ তাাদের দেশের মধ্যে 
পণ নির্ণ করিতেও স্থানে স্থানে নৈন্য সমাবেশ করিতে সম্কয্ম করিয়াছেন 
ও ষন্দ তাহার ইংরাঞ্জগণ যে যে প্রস্তাব কাঃতে:ছন তাহাতে 
সম্মত ন|। হয়, তাহা হইলে ইংরাঞ্গন তাহাদিগকে স্ত্রালোক ও বালঙ্গ পালিকাগণ:ক 
স্থানান্তরিত করিবার মময় দির! পরে আক;শ হইতে ভীষণ গোলাবৃষ্ট করিয়৷ তাহাদের 
দেশ ধ্বংশ করিয়। দিবেন। আজ দগণ ইংরাক্ষ'দ্গের প্রস্তাবে সম্মদ না হওয়াতে, 
তাহাদের দেশের উপর গোলাবুষ্টি কর! হইল কিন্ধু খন তাহাতেও তান্কারা সম্ঠি দন 
করিল না, তখন অগঠা! তাহাদিগকে দমনার্থ এছ্দন সৈন্া দ[তাখেল পর্যন্ত অগ্রদর 
হইল। টোচি ওর়াঞজিরগণ, যাহাদের বিরুদ্ধে ইংরাজ পৈন্য প্রেরিত হর, এখন বহতা 
স্বীকার করিল। অনন্তর ইংর[জ সৈন্য দ ক্ষনা তথুখে বাত্র। করিয়া জন্দেরল! নামক স্থানে 
ু্ধা্থ প্রন্তত হইল। ডিসেম্বর মাসে আঠার তারিখে ইংরাজসৈন্য যাজ। আর্ত কথ্নে। 
প্রথমে ছুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় ও উতর প:ক্ষেরই 'অনেকে যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু যদিও 
অদত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর ব'রত্বের পরিচয় দিরাছি, তাহার! কিছুতেই ইংরেজ নৈন্যের 
গতিরোধ করিতে পারিল না। তাঞার! সন! করিয়! স্থির করিল যে ইংরেজের প্রস্থান 
স্বীকার ভিন্ন গত্যন্থর নাই। কিন্ততাহাদের মধ্যে যাহারা অল্লণযনঙ্ক তাহারা উচাতে 
সন্গত হুইলু না, ও এখনও তাহাদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তাহাদের শক্র তাচরণের 
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কারণ এই যে আফগান চরগণ ইতিপূর্বেই তাহাদিগকে ইংরাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিয়াছিল ও তাহার! আশা করিয়াছিল যে ব্দও আমীর সন্ধি করিয়াছেন তত্রাচ 
অবিলে তাহাদের সাহায্য. টৈন্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তাহাদের এই আশ পূর্ণ 
হয় নাই ও এখন আশ! করা ধায় যে তাহার] অন্িবে ইংরাজদিগের গ্রস্ত।বে সম্মত হইবে। 
কেনন, এঈ যুদ্ধে উহার! যেবপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইতিপূর্বে সেরূপ ক্ষতিগ্র্থ আর 
কখন হয় নাই। স্মতরাং আশ! করা যায় যে এই অসতন্যগণ সভ্যতার সহ্হত্ত সংগ্রাম 
করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য বুঝিতে পারিয়া ইংরাজের নিকট বশ্তাতা স্বীকার 
করিবে। 

অতঃপর সীমান্ত প্রদেশে কি রাজনীতি অবলম্বন করা উচত তাঠ। ভারতবধীয় গন্তর্ণমেণ্টের 
বিবেচনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। "পুর্বে অন্ুশ্থত পন্থ। আর এখন চলিবে ন। 
গুথমতঃ এই রাজনীতি যুদ্ধ বিগ্রছের »ময় বিফল হয়। দ্বিতী্তঃ বিগত পৃথিবী 
ব্যাপী যুদ্ধের ফলে মীমান্তবাসি অসন্যগণের ও মতিগতি অনেক পরিবপ্তিত 
হইয়াছে । এমন কি বেলুচিস্থান, যাহ। ইতিপূর্বে শ্বাতস্ত্রা অবলগ্বন করিয়া সীনান্ত 
“ব্যাপারে নিকগ্ত থাকত, এখন তথায় ও এভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। এই 
এদেশ ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আ'সয়ার মধ্যে অপস্থিত। সম্প্রতি আফগানিস্থানে ও 
পারস্যে রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তত হওয়াতে, এখানেও সেই পরিবর্তনের ঢেউ 
আসিয়! গাগিয়াছে। এখন আর এদেশের লোকেরা অশিক্ষত নাই ও তাহার! 
বুঝিতে পারিয়াছে, যে নিকটস্থ অন্যান্ত দেশের অবস্থার উপর তাহাদের নিজের 
দেশর অবস্থা! অনেকটা নির্ভর কাঁরতেছে। কেবল বেলুচিস্থানে কেন, সমগ্র 
সীমান্ত অঞ্চলের সম্বদ্ধে এই কথা খাটে। এখনও কিছুদ্দন যে তথায় শাস্তিরক্ষার্থ 
অনেক চৈন্য রাখিতে হইবে তাহা! নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই রাজনীতি সফল করিতে 
হইলে তথায় রাত! নশ্মাণও সংস্কার প্রভৃতি কার্ষ্ে বিপুল অর্থবায় করিতে হুইবে। 
এ অঞ্চলে শান্তিরক্ষা! করিতে হইলে ছুইটি বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ শীত আক্রমণ 
কর! ও দ্বতীয়তঃ গে।লযোগের চিহ্ন প্রকাশ হুইবামাত্র তাহার প্রতিবিধানের জন্গ যুদ্ধারস্ত 
করা। কাজেই রাস্তা ভাল কর ও যথেষ্ট সৈন্য রাখা অনিবার্য) । যদিও এই ছুইটিই 
: ঝহ্ব)য় সাপেক্ষ ও তাহা ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইবে, তন্রাচ ধাহার। ভারতরক্ষার 
বর্তমান অবস্থার মছিত পম্যকর্ূপে পরিচিত আছেন, তাহার! কেহই এই বিপুল অর্থ 
ব্যয় স্বীকারে আপত্তি করিবেন না। এখন ভারতবর্ষে স্ারত্বশালন মূলক নৃতন 
রাজনীতি প্রবর্তিত হইতে চলিল, স্থৃতরাং এখন সীমান্তপ্রদেশে গোগযোগ লই 
ব্যাপৃতত থাক! চলিবেন!। এক্ষণে ভারতববীর় শিক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহার কাহার 
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ধারণা যে সীমান্ত সম্বন্ধীয় রাজনীতি ইংলগ্ডেরই বিবেচ্য বিষয় উহার সহিত ভারতবর্ষের 
ফোন সম্পর্ক নাই। . এই ধারণার মুল যাহাই হউক ন| কেন, ইছ! নিশ্চয় যে যতণ্দন ইহ! 
পরিত্যক্ত ন৷ হয়, ততদিন এই আশঙ্ক। থাকিবে ষে বখন ভারতবাপিগণের হস্তে রাজা 
শাসনভার নাস্থ হইবে, তখন হয়ত তাহার! সীমান্ত প্রদেশে শাস্তিরক্ষার আবশ্যকতা 
উপল্ধ ন! করিয়া! উত্ত বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন। 

অর্দাণ যুন্ধে যে অভিজ্ঞত! লাভ কর! হইয়।ছে তাহার ফলে ও নানাবিধ নৃতন অন্্রণস্ত 
প্রস্তুত হওয়াতে ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগের সংস্ক'র যে একাস্ত আবঠ্তক হইয়াছে, 
ইহা অনেকেই বুঝতে পারিয়াছেন। মেসোপটেমিয়া় ও সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধে যে সকল 
বিশৃঙ্খলা « বেবন্দবন্ত দেখা গিয়ছে, তাহাতে ও উক্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন ইউরোপীর যুদ্ধের অবসান হষ্ঠয়াতে ও যুদ্ধার্থ সংগৃতীত 
সৈনাদল ভঙ্গের আদেশ হওয়াতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কত ষৈন্য রাখ! হইবে এই প্রশ্নের 
আশ মীমাংসা আবশ্বক হইয়াছে। তজ্জন্য লর্ড এশার সভ/পতিত্বে এই বিষয় 
বিবেচনা করিবার জন্য বর্ণের শেষে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি 
গগন য় সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিবেচনা ফারিতে আদি হইয়াছেন। 

তঃপর প্রধান সেনাপত্তি গবর্ণর জেন্রোশের কার্যকারি সার সভ্য থাকিবেন কিনা, 
তাহাও বিবেচিত হইবে। এই কমিটির সভ্যগণ যোদ্ধ। ও অযোদ্ধ! উদ্তয় দল হইতে 
নির্বাচিত হইয়াছেন, হবে যোদ্ধা সভোর সংখ্যা অধিক। ছুইজন ভারতবধী র--সার 
কষ গোবিন্দ গুপ্ত ও সার ওমারহায়ৎ খা! ও ইহার সভ্য ছ্থিলেন। কিমে ভারতবর্ষের 
ৈন্যদল ভবিষাতে জাতীয় সৈম্তরূপে বিবেচিত হয় ও ভারতবাসিগণ উহ্হাকে একটি 
গৌরবের বিষয় বলিয়া! মনে করেন, ও স্বদেশ রক্ষার্থ সমাক প্রকার সক্ষম বিবেচনা 
করেন এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার তারও উক্ত কমিটির হস্তে প্রত হইয়াছে । 


দিতীয় পরিচ্ছেদ । 


অন্তর্দেশীয় রাজনীতি । 


১৯১৯ খৃষ্ট'কের প্র:রস্তে দেশের রাজনৈতিক অবস্থ। এমন ছিল যে তাহাতে সহজেই 
সাধারণের মনে।যোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল । ইউরোপী। মহাসমরের ফলে ভারতবর্ষের 
নানাজাতির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে একট! মে'টামুটি একত। সাধিত হইয়াছিল 
বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে রাজনৈতিক দলাদলির ও সৃষ্টি হয়। 

গতবর্ষের বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে-মণ্টে গু-চেম্স্ফোর্ড প্রণীত সংস্কার প্রস্তাব 
লইয়। মধ্াযমশন্থী ও চরমপন্থী দলে বিষম মতভেদ হইয়াছিল। প্রথম দল বলেন যে 
যদও উক্ত সংস্কার প্রস্তাব কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে আরও উদার হওয়া উচিত ছিল, 
তত্রাচ ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর রাজনৈতিক উন্নতি লাভের পক্ষে ইহ! যথেষ্ট সহায়তা 

'করিবে। অপর পক্ষে চরমপন্থীগণ বলেন যে উক্ত সংস্কার প্রস্তাব অসম্তোঘকর ও 
আশা প্রদ নহে ও উহ্‌! দ্বার বিশেষ উপকার হইবে ন1। 

যা হউক বর্ষের প্রারস্তে ধধন ইউরোপীয় মুদ্ধের অবদান হওয়াতে অবস্থা 
পরিবর্তিত হইয়াছিল, তখন মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলের মধ্যেই ভাবগতিক ও 
অস্ত প্রকার হইল। তখন বিপদের দিন. চলিয়া গিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্যের 
প্রতিবাদ করিলে রাজোর কোন অমগ্গলের আশঙ্ক। ছিল না। বোধ হয় সেই কারণেই 
দেশীয় সংবাদপত্রগণ এখন গবর্গমেন্টের কতকগুলি কার্য্ের বিপক্ষে গ্রচ্ড মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে লাগিল। উভয় দলেরই মধ্য একট! সন্দেহ হইল “য এখন যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়াতে 
যখন ইংরাজগণ নিরাপন হুইগলাছেন, তখন হয়ত তীহার! ভারতবাসিগণকে স্থারত্ত 
শার্মনের অধিকার দিবার অঙ্গীকার না৷ ও পালন করিতে পারেন। ১৯১৭ অবের' 
বিংশ আগষ্টের এতিহামিক ঘেষণ! দ্বার! উক্ত অঙ্গীকার দৃঢ়ীভূত হওয়াসভেও এই সন্দেহ. 
উভন্ন দলের মধ্যেই উদয় হইল । বোধ হয় এই সন্দেহ দ্বার! চাঁপিত হইয়ই উভয় দলে 
সংস্কার প্রস্তাবে যাহ। ছিল তাহা ব্যভীত আরও অনেক অধকার প্রার্থনা! করিলেন । - 

এই সময়ে শ্রীধুক তিলক সার ভ্যালেপ্ট।ইন্‌ চিরল নামক একজন বিলাতী সংবাদপত্র 
লেখকের নাষে মানহানির দাবি করিয়! যে মকর্দীম! করিয়াছিলেন, তাহা! হার হওয়াতে, 
দেশের লোকে ক্ষুন্ধ হইয়াছিল, এবং ভারতবর্ধায় রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদের মধ্যে 
ধারা এখনও শ্রীযুক্ত তিপকের রহিত একমত হয়েন নাট শাছারাও সন্দেহ করিতে: 
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লাগিলেন যে হয়ত দেশে রাজদ্রোহের সঞ্চার হইয়াছে এই অজুহাতে ইংরাজগণ শাসন 
সংস্কার প্রস্তাব স্থগিত রাখিবেন। 

বিগত বর্ষের বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে যে মণ্টেগড চেম্ম্‌ফোর্ড প্রণীত শাসন সংস্কার 
প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া! সতেও চরমপন্থীগণ কিছু অস্থির ও উত্তেজিত হুইর়াছিলেন। 
উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্ত ভারতবর্ষায় কন্গ্রেস মহাসভার একটি বিশেষ 
অধিবেশন হয় ও তথায় স্থিরীকৃত হয় যে হই চারিটি বিষয়ে মধাম গন্থীগণের মত 
সম্মানার্থ উহ! আংশিক গ্রহণ কর! হউক, কারণ কন্গ্রেদ মছাসভ! উভর গশ্থী লইয়া 
গঠিত। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে উক্ত মহাঁসভার যে অভিবেগন হয় তাহাতে পূর্বোক্ত 
মীমাংস1 পরিত্যক্ত হইল ও চরমপন্থীযতেরই প্রাধান্ত স্থাপিত ইইল। শুধু তাহাই নছে। 
কন্ত্রেস শ্রীযুক্ত তিলক ও আর কয়্নকে তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ইউরোপে শাস্তি 
স্থাপনোদ্দেশে গঠিত মভাসভায় প্রেরণ করিতে স্বল্প প্লরিবেন। আমাদের ভাবী 
সম্রটের ভারতে আগমন উপলক্ষে তাহাকে রাজভক্তির প্াহিত অভিনন্দনের প্রস্তাব 
পরিত্যন্ত হইল। এই সব কারণে চরমপন্থীদলের মধ্যে মতাঁভদ ঘটল। বিবি বেসাণ্ট, 
এখন ক্ন্গ্রেস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হোমরুল লিগ নামে একটি মভা স্থাপন 
করিয়াছিলেন। উথার উদ্দে্ত রাজাশাসন ভার ভারতবা্্রীগণের হস্তে অর্পণ করা। 
কিন্তু সেখানে অ:র তাহার প্রাধান্ত না থাকায় তিসি ন্তাসানাঞ্ধ হোমরুল লিগ নাষে একটি 
নৃতন সভার সৃষ্টি করিলেন। ইছার শর অপেক্ষাকৃত কিঞ্িং নরম ছিল। বিশেষতঃ 
রৌলট বিল সম্বন্ধে চরমপন্থীদিগের সহিত এই নূতন সম্ভার মতের মিল ছিল না। 

মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড গ্রণীত শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে হীরাজ-সম্পাঙ্গিত এদেশীয় 
ধাদপত্র সমূহে যেরূপ মন্তব্য গরকাশিত হইতে লাগিল, উক্ত প্রন্তাব প্রত্িত হইলে 
নানাবিভাগীর রাজকর্শমগারিগণ তাহাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যেরূপ মাশক্ক। প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, গত কয় বৎসরের মধ্যে ভারতীর শিক্ষিত সমাজে যে রাজনৈতিক মতের- 
পরিবর্তন হ্ইয়ীছে, তাহা! ইংলতীয় জনসাধারণকে বুঝাইয়। দেওয়া ছুঃসাধ্য 
ব্যাপার দেখিয়! রাজনীতি অনুন্নীপনকারি তারতীয়গণ বড়ই চিস্তাকুল হইলেন। . 
তাহার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে ইউরোপীয় মুদ্ধ স্থগিত হওয়াতে এ:দশীয় 
ইংরাজবৃন্দ প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের বড় একট! অন্থকূপতা করিম্বেন ন!। 
এই জাশঙ্কা শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের মনে উদ্দিত হইল। আবাম 
ভারতবধীর় মুসলমানগণের মধ্যে তুরস্কের জুপতানের খালিকন্ব ও সুসলমানদিগের 
পবিত্র তীর্থস্থানগুলি নিরাপদ থাক! সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। বদি ১৯১৯ 
মালের গ্রারতে তুরস্কের সছগিহ লকচির সর্ভ গ্রকাশ কর! সম্ভব হইত, তাহ! হইলে প্রকৃত 
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অবস্থা অবগত হইয়! মুসলমানগণ এত অধিক উত্তেজিত হইতেন না। কিন্তু বিলাতের 
ংবাদপত্রগণ তুরম্বের অপরাধের জগ্ত নানারূপ শাস্তি ও নিগ্রহ হইবে ইছ! প্রচার 

করাতে, এদেশীয় মুললমানগণ আশঙ্ক। করিতে লাগিলেন যে হয়ত তুরদ্কের সহিত সন্ধির 
সর্ভ নির্ধারণে তাহাদিগের মত ও অন্থরোধ উপেক্ষিত হইবে। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদাক্স ও 
মুসলমানগণ সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে এখন যখন ইংরাগগণ বিপদ হুইতে মুক্ত 
হইয়াছেন, তাহারা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের বাঙ্তক্তি ও সাহাযাদন বিস্মৃত হছইবেন। 
তাার উপর খাস্কত্রবা ও বঙ্গ দি দারুণ হর্দল্য হওগাতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের 
মধোধ রপর নাই অভাব ও কই হইতে লাগিপ। ভারতনরধের জনসাধারণের এই 
সস্কার যে তাহাদের যাহ। কিছু অভাব বা অনুবিধ। হুইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা মোচন 
করিবেন। তজ্জন্ত তাহার] গবর্ণমেপ্টকেই, পুর্বেক্ত ছুশ্মুলাতার জন্ত দায়ী সাব্স্থ 
করিল। এই সব কারণে দেশের অনস্থ! এরূপ দীড়াইল যে তাহাতে শাস্তিভঙ্গের 
সম ীবন। ছিল। | 

গবর্ণষেণ্ট শত চেষ্টা করিলেও এই আশঙ্ক। মোন কর্রিতে সমর্থ হইতেন ন|। 
মপ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড প্রণীত সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে ও তংস্বন্ধীয় নিরমাবলী 
প্রস্তুত করিবার জন্ত লর্ড সাউত্বরে-প্রমুখ কমিটি নিধুক্ত হইগে, দেশের রক্ষণশীল 
সম্প্রদায় ও রান্মকর্মচারিগণ একটু ভীত হইলেন। তীহারা প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন না । নরম পন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলই উক্ত প্রস্তাবে সন্ত 
ছিলেন না, কেনন! তাহার! যাহ! প্রার্থন! করিয়াছিলেন তাহা! সর্ধতোভাৰে পূর্ণ হয় নাই। 
এই সঙগ্ন প্রকাশ হুইল, যে প্রস্তাবিত সংস্কার তীাহাদিগের প্রাথনান্গলারে পরিবর্তিত 
হইবার কোন সম্ভবন। নাই। এ দেশীর আন্দোলনকারিগণ শাসন কার্ষ্যে 
অভিজ্ঞত! লাভের কোন নুুবিধা পান নাই । সুতরাং প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার প্রবর্তিত 
করিবার পথে যে সমস্ত অন্তরায় ছিল তাহা তীহার। উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিলেন। উক্ত 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর পালীমেন্ট মহাসভ। কর্তৃক উহ! বিবেচিত হইতে কিঞ্চিৎ 
“বিলম্ব হইল। এজন গবর্ণমেন্টের সাধু অভি প্রায়ের উপর তাহাদের সন্দেহ আরও 
বন্ধমূল হইল । 

ফলে ১৯১৯ শ্রীষ্ঠাকের প্রারস্তে আন্দোলনকারিগণ, যাহাতে তাহাদের 
মতানুলারে শাদনসংস্কার গ্রন্ত/ব পরিবর্তিত হয়, তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইলেন। 
মুসলগান সমাঞ্জে তুরম্কের সহিত সন্ধি সম্বস্বীয আন্দোলন ও ভ্রব্যাদির 
্ুল্যত! সাধারণের মধ্যে অপস্ভোষ ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বি্েষ ভাবের সৃষ্টি 
করিল। 
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শিক্ষিত সম্প্রদায় যে আশক্ক। করিঠেছিলেন যে তাহাদিগের রাজনৈতিক উপ্নতির 
আশা পুর্ণ ন। হইতে পারে, তাহা আর একটি কারণে বদ্ধমূল হইল। সে কারণ, 
ভারতব্ীক় ব্যবস্থাপক সভায় রৌলাট আইন নামক ছুইটি আইনের প্রবর্তন! । ১৯১৮ 
সালে সার গিডনি রৌপাট প্রমুখ একটি কমিটি নিযুক্ত হর়। এই কমির্টি দেশের 
অনেনকাংশে বিষেশতঃ বাঙ্গালায় বে বিপ্লবকারি আন্দোলনের স্যটি হইয়াছিল, তৎদগ্বন্বীয 
ঘটনাবলী পরীক্ষ! ও বিবেচনা করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মন্তব্যে 
তাহার! দেখাইলেন যে কেবগ বাঙ্গগাদেশেই ১৯০৬ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্বের মধ্যে ৩১১টি 
রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটিত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার হইয়াছে । তাহাদিগের সহিত 
সংলিপ্ত সন্দেহে একসহত্র ব্যক্তি অপরাধিরূপে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে কেবল 
৮৪ জন দে|ষী বলিয়! সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হয়.। . তাহাদের বিগঞ্ষে অভিযোগ গুলি বড়ই 
ভয়ানক, তাহার! নানাবিধ লোমহর্যণ হত্য।কাও প্রভৃতি গুরল্চর পাপ করিয়াছিল। আর 
সরকারী ডিটেকটিব ( টিকৃটিকি ) বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া পে সব গুপ্ত ব্যাপারের সন্ধান 
পাইলেন, ৪ যাহা রৌলাট কমিটির সদপ্ত গণকে দেখান হইক্ছিন, তাহা। হইতে স্পষ্টই 
প্রতীত হুয় যে বিপ্লবকারিগণ দেশের সর্বত্র ছাইয়া পড়িল ও বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণের 
মধ্যে তাহ! দিগের রাজদ্রোহী মতের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল। জর্মাণ যুদ্ধ আরম্তের 
পূর্ব পর্য্যন্ত পুলিস কর্মমচারিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও দৌধিগণকে ধরিতে অনেক সময় 
অরুতকার্ধ্য হইয়াছিল, কেনন| খুন ডাকাতির ভয়ে কেহই.তাহাদের বিপক্ষে পুলিনকে 
কোন সংবাদ দিতে সাহসী ভইত না । কিন্তু যুদ্ধারস্তের পর যেই ভারতরক্ষ/ আইন পাদ 
হইল ও উল্ত আইনের দ্বার] যাহার| রাজদ্রোছ সুচক অপরাধে দোষী তাহ! দিগের উপর 
কতক গুলি বাঁধাবাধি নিয়ম কর হুইল, অমনি উক্ত অপরাধির সংখ্য। কমিয়৷ গেল। 
ইছা! দেখিয়। রৌলাট কমিটি দিদ্ধান্ত করিলেন যে যখন ভারত রক্ষ/ আইনের দ্বারা এই 
সব অত্যাচার দমন কর! সম্ভব হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে ও সেইরূপ কোনে একটা 
আইন কর! উচিত যাহা! যতদন না! উঠাইর়] দে ওয়! হয় ততদিন বাহাল থাকিবে। 
তারতরক্ষ! আইন যুদ্ধান্তে শাস্তির পর ছয় ম।স মাত্র বাহাল থাকিবে । তাহার পর যদি 
পূর্ব অত্যাচার পুনরার় ঘটতে থাকে তখন .কোন আইনের বলে তাহা দমন কর! 
যাইবে? আবার যে বিপ্লবকারিগণ পুরান অত্যাচার করিতে আরম্ত না করিবে, 
তাহাই ব কে বলিতে পারে? স্তরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্বোক্ত ছুইটি আইন 
ভারতবধীর ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদনার্থ আনয়ন করিলেন। এই ছুই আইন লইয়৷! 
দেশে ভীষণ ও বিভীধিকাময় 'মান্দে।লনের হুত্রপাত হুইল। স্তরাং এনখ্বন্ধে বিস্তারিত, 
বিবরণ নিয়ে গ্রদত হইল। 
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তখন যুদ্ধাবসানে শাস্তির হুচন| দেখ। দিয়াছে । সুতরাং ভারত রক্ষা আইন উঠি 
যাইবার দিন নিকটবর্তী হইয়।ছে । উহ উঠিয়া গেলে রাজদ্রোহ হুচক অত্যাচার দমনে 
গবর্ণমেণ্টের ক্ষমত! অবশ্তই খর্ব হইবে। যাহাতে সেই ক্ষমতা খর্ব না হয় ও অগ্রতিহত 
থাকে তাহার ব্যবস্থ। করাই প্রথম আইনের উদ্দেশ্্। প্রথমতঃ ভারঙরক্ষ। আইন 
উঠিয়া গেলে যত রাজদ্রোহি তখন কারাবদ্ধ ছিল তাহাদিগের সকলকেই তৎক্ষণাৎ 
কারামুক্ত করিতে হুঈবে। তাঞাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ লোমহর্ষণ কার্ধয 
করিয়াছে । তাহার! মুক্ত হইয়। যে একেবারে সকলে শংস্ত ও নিরীহ হইবে, তাহ! 
অনুমান করা সঙ্গত হইত না। সুতরাং প্রথম আইনের দ্বারা রাজদ্রোহজনিত মাম্ল! 
বিচার করিব।র জন্য একটি নৃতন বিচারালয় গঠন করিবার প্রস্তাব কর। হয়। এই 
বিচারালয়ে তিন জন হাইকোটের জজ বিসারক হইবেন কিন্তু এই আদালতের রায়ের 
বিরুদ্ধে আপীল চলবে না। কিন্তু রাজদ্রোহস্ছচক প্রত্যেক মকর্দমার বিচারের জন্ত 
এই "আদালত গঠিত হইবে না। কেবল যখন গবর্ণরজেনারেল নাছাছরের বিশ্বাস হইবে 
যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে রাঞজড্রোহ মূলক অত্যাচারের সংখ্য। বৃদ্ধ হইয়াছে, তখন 
সেই প্রদেশে এই প্রকারের মকর্দগার বিচারের জন্ত উক্ত আদালত গঠিত হইবে । 
আবার যখন গবর্ণরজেনেরালের ধারণ! হইবে যে কোন প্রদেশে এমন সব অনুষ্ঠান 'ও 
আন্দেলন হইতেছে যে গায় রাজদ্রেহছ সংক্রান্ত জত্যাচারের সপ্ভাবন! তখন তিনি 
সেই প্রদেশের গবর্ণরকে কতকগুলি নৃহন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, যথা, 
যাহার। উক্ত আন্দোলনে সংলিপ্ত তাহাদিগের নিকট শাস্তি রক্ষার জন জামীন লইতে 
পারিবেন, অথবা! তাহাদিগকে স্থান বিশেষে বাস করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন অণব! 
তাহাদিগকে কোন কার্ণা বিশেষ হইতে নিরত হইতে হুকুম দিতে পারিবেন। যাহাতে 
যথেষ্ঠ প্রম'নাভাব সবে ও কোন ব্যক্তির উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ কর। হয়, তাহ! 
নিবারণ করিসার জন্ত এই আইনে ইহ। নির্দই হয় যে কোন ব্যক্কির উপর পুর্বোক 
হুকুম জারি করিব।র পুর্বে তাহার বিরুদ্ধে সে সমস্ত কাগজ পত্র আহে তাহ। পরীক্ষ। 
করিয়া যণেষ্ট প্রধান আছে দেখিয়া তবে হুকুম জারী কর! হইবে। এই পরীক্ষা 
একজন জন্গ ও একজন বেসরকারি দেশীর ব্যক্তি করিবেন। কিন্তু যদি গবর্ণরজেনে পাল 
দেখেন যে কোন প্রদেশে রাজদ্রেহ সংক্রান্ত অতাচার এত অধিক মাত্রায় গ্রকশ 
পাইয়াছে, যে শাস্তি ভঙ্গের ঘথেই সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশের 
গবর্ণর যাহাদ্িগকে উক্ত অত্যাচারে লিপ্ত সনেহ করিবেন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে 
ও ইচ্ছামত যেকোন সর্তে কারাবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। এই আইনে আবশ্তক বোধ 
হইলে কোন কাবাঁবদ্ধব! নজরবন্দী বাক্তির কারাবরোধের সময় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা 
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ও প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ এই আইনের ' উদ্দেশ্ত গবর্ণমেন্টকে ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া 
যাইলে পর রাজপ্রোহ দমন করিবার ক্ষমন্তা প্রদান করা। অর্থাং ভারতরক্ষ। আইন 
পাশ হইবার পূর্বে গবর্ণমেণ্ট যেমন রাজদ্রোহ দমনে অকুতকাধ্য হইয়াছিলেন, পাছে 
উক্ত আইন উঠিয়া! গেলে পুনরায় সেইরূপ অক্ষম ন। হন তাহারি ব্যবস্থ। কর! । 

, দ্বিতীয় রৌলাট আইনের উদ্দেগ্য ফৌজদারি আইনের পরিবর্তন। অতঃপর বদি 
কাহারও নিকট রাজদ্রোহ উত্তেঞ্জক কোন কাগঞ্জ পাওয়া ঘায়,'ও যদি ইহ! প্রমান হয় 
ষে উক্ত ব্যক্তির উদ্দেস্ত উক্ত কাগজ প্রচার করা, তাহ! লইলে তাহার কারাদ 
হইবে। যদি কোন অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার করে ও অন্ঠান্ত অপরাধীর বিপক্ষে 
গবর্ণমেপ্টকে খবর দিয়। সাঙ্গী হর তাহা! হইলে তাহাকে. তাহার সঙ্গীদিগের 
প্রতিহিংস-মূলক অন্যাচার হইতে রক্ষ। করিতে গবর্ণষেট্ট স্বীকৃত হইতে পারিবেন। 
এপর্ধ্স্ত কতকগুলি অপরাধে প্রদেশীয় গবর্ণষেণ্টের বিনানুমষ্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনীত হইতে পারিত না। হুতন আইনে এই বাবস্থা হইল হে 
প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আর দরকার হইবে ন! এবং জেলার কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বান্নে 
গুলিসের ছার! তদন্ত করিয়! কাঁহাকে ও দোষী মনে করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মকর্দন! রুজু 
হইবে। কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার কারাবাসের 
সময় ফুরাইয়। যাইলে উক্ত আদালত তাহার নিকট ছুই বৎসরের অধিক কালের অন্ত 
মুচলেখ৷ লিখাইয়৷ লইতে পা'রবেন। 

যে সময় পূর্বোক্ত হুইটি মাইনের প্রস্তাব গবণ্ণমেণ্ট উত্থাপিত করেন, ভাঙার পূর্বেই 
সাধারণের মনে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেগ্ সম্থপ্ধে নানাপ্ঈপ সন্দেছের উদয় হইয়াছিল। 
শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত আইন দ্বয়ের ভীষণ প্রতিবাদ করিলেন। তাহারা বলিলেন যে 
গবর্ণমেপ্ট যে ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করিতে ইচ্ছক নহেন, তীহার! মুদ্ধের সময় যে 
শ(সন সংস্কার সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা! যে. তাহার! পালন করিতে প্রস্তুত 
নহেন, তাহার! যে ভারতবর্ষের উন্নতির পথে বিষম অস্তরাল নিক্ষেপ করিতে সম্থল্প 
করিয়াছেন, উক্ত ছই আইনই তাছার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এই সব কারণে দেশের মধ্যে 
ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। 

ত।রতবধীপ্প ব্যবস্থাপক সভায় ফেব্রুয়ারি মাসে ধে অধিবেশন হয়, উক্ত ছুই আইন 
লইয়া আলোচনা! করাই তাহার প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া ছিলেন 
যে মণ্টেগুচেমপফোর্ড প্রণীত শানন প্রণালী সংস্কার প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
হইবার পুর্বে এদেশে শাস্তি রক্ষার জন্ত গ্রথমোক্ত আইনটি পাশ হওয়া উচিত। 
তাছাদের কোন ছুরভিসন্ধি না থাকাতে তীঞার। এই ছুই আইনের বিপক্ষে কেন যে 
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এত প্রচণ্ড গ্রর্তবাদ হইতেছে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যে আইনের 
দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, দেশের প্রতিনিধিগণ যে সে আইন অনুমোদন 
করিতে পারেন না, তাহ! শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রতিবাদ এব্ধপ ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছিল যে তাহাতে গবর্ণমেপ্ট ও আশ্চর্য্যান্থত হৃইয়। ছিলেন । সত্যবটে আইনে 
এমন কিছু ছিল না যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ জন্ম।ইতে পারে। কিন্তু 
সাধারণের মধ্যে এই সন্দেহ জন্িয়াছিল, যে এই আইনম্বয় অপব্যবহার কর! হইবে ও 
গবর্ণমে্ট যে ভারতীয়গণের উন্নতির প্রতিকূল তাহ! ইহ! হইতে বেশ বুঝ! যাইতেছে। 
যদিও মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শীদন সংস্কার প্রস্তাব ১৯১৮ অন্দের শেষে প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিন্তু উহ! বিবেচনা! করবার জন্ত যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহা'দগের 
মত তখন ও প্রকাশ হয় নাই ও যে'শাইন পালণামেণ্ট মহাসভ1 পাশ করিলে উক্ত 
স্কার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবে তাহ! ও তথন প্রস্তত হন্ন নাই। এই সব কারণে 
গবর্ণমেন্ট শতচেষ্ট1! সন্বে ও সাধারণের মন হইতে পূর্ববোক্ত সন্দেহ নিষ্কাশিত করিতে 
পারিলেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুই আইনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেন, তাহ 
হুইলে অবশ্য উক্ত সন্দেহ দুর হইত। কিন্তু তাহাদের ও রৌল।ট কমিটির শিশ্বান 
ছিল যে উক্ত আইনঘ্বয় দেশে শীস্তিরক্ষার জন্ত একান্ত আবশ্তক হইয়্াছিল। 
স্থতরাং প্রতিবাদের ভয়ে উক্ত আইন দ্বয় পাশের বাদন! পরিত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে কর্তব্য পালনে অবহেলা করাহইত। 
ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবধী্ধ ব্যবস্থাপক সভার অধবেশনের আরস্তে গব্ণরঞ্জেনেরাল 
বাহাদুর দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া! এক বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু এ বক্তৃতার 
০ষ অংশে রাজকীয় বিভাগ সমুহের উল্লেখ ছিল, দেই অংশ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ 
তীব্র সমালোচন! করিলেন। কিছুদিন হইতে দেখ! যাইতে ছিল যে কি বিদেশীয় কি 
দেশীয় রাজকম্মীচারিগণ শাসনসংস্কার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে তাহাদিগের 
অবস্থ। ভবিষ্যতে কিরপ দাড়াইবে তৎসন্বন্ধে ঘের সন্দিহান হইয়াছেন। এই সন্দেহ 
*দুর করিবার জন্য গবর্ণরজেনেবাল বাহাদুর তাহার বর্তৃতায় দেখাইলেন যে রাজজবর্মচারি 
গণের উক্ত আশঙ্কার কোন কারণ নাই কেননা তাহাদিগের ভবিষ্যতে উন্নতির পথে 
কোন বির হইবেন! ও তাহাদিগকে কেন রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। এই 
বক ত দ্বার! রাজকর্মচারিণণের সন্দেহ অনেকট! দূর হইল ও তাহারা মাস্বস্ত হইলেন। 
কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় ইতি পূর্বেই গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিান হইয়াছিলেন, 
ও তাহাদিগের সন্দেহ এই বক্ত তায় '্সারও বুদ্ধ হইল। তাহার! বড়লাট সাহেবের 
উদ্দেশী সধ্ঘদ্ধে অনেক অন্যায় কথ! রটনা করিলেন ও গবর্ণমেন্ট থে 
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শাসন সংস্কারে আন্তরিক অভিলাধী নহেন তাহাও সিষ্বাস্ত করিয়া 
বসিলেন। 

ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম আইনটি লইয়৷ যে তর্ক বিতর্ক হইল তাহা 
হইতে দেখাগেল যে আইনের বিরোধীগণ উহার একদিক দেখিতেছেন ও উহার 
পক্ষে বাহার! তাহার! ইহার অন্য দিক দে'খিতেছেন। সার ভার্ণি লভেট ধিনি রৌলাট 
কমিটির একজন সদস্ত ছিলেন, কমিটি যে সমস্ত ঘটনার কাগঞ্জ পত্র দেখয়। তাহ! দিগের 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহার বর্ণন। করিলেন। সার উইলিয়াম ভিনসেণ্টের 
হস্তে আইন পাস করাইয়া! লইবার ভার দিল। তিনি রাজবিদ্রোভিগণের কতকগুলি 
চিঠি, যাহা কোন প্রকারে গরর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছিল, খাঠ করিয়! এক প্রকার 
প্রমাণ করিলেন যে বাঙ্গাল! প্রদেশের বিপ্ল“কারিগণ ভারতরক্ষা আইন উঠিয়! গেলে, 
রাঙ্জবিদ্রোহ অপরাধে যাঞ্ছারা কারাবদ্ধ ছিলেন, তাহাদিগেক মুক্কি লাভের প্রতীক্ষ। 
করিতেছিল ও তাহারা খালাস হুইলেঈ, তাহাঁদিগের সহিত ফ্লিলিত হইয়। পুনরার 
রাঁজদ্রোহস্থচক অতাচারদি আরস্ত করিবার জনা গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাজকন্মচারিগণ বারম্বার বলিলেন যে এই আইন কেবল 
রাজদ্রোহিগণের দমনার্থ ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু তাঁহার! কিছুঠতই আইনের বিরোধি- 
গণের সন্দেহ দূর করিতে পারিলেনন! । আইন্রে সমর্থনফারিগ্ঈণ সত্য ঘটনার বিবরণ 
আবৃত্তি করিয়া আইনের আবশ্বকীয়ত৷ দেখাইতে প্রয়াম পাইলেন। বিরোধিগণ 
কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিলেন। তাহার! বলিলেন যে এই আইন দ্বার! 
গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণের রাভতক্কির উপর কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, বাক্তিগত 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইত্যাদি । বেসরকর দেশীয় স্দস্ত গণের 
আপত্তি নাননীয় প্যাটেল নামক মহারান্র। সদস্তের বক্তত| হইতে বুঝিতে পারা যায়। 
তিনি বলেন-_*যখন গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করিতে 
উদ্ধত হুইয়াছেন ও যদ্দারা দেশের নানাবিধ মঙ্গল লাধিত হইবার আশ! আছে, 
ঠিক সেই সময় এই প্রকারের একটি আইন পাপ করিতে তারা ইচ্ছুক হইয়াছেন 
দেখিয়া আমি বড়ই বিশ্মিত হইয়াছি। আমি এই আইন ভাল কিমন্দসে সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে চাহিনা। আমার প্রধান আপন্তি এই যে আইন সময়োপযোগী নছে। 
এখন দেশে শান্তি বিরাজ করিভেছে, কিন্ধু এই তআইঝ পাশ হইলে এমনি তুমূল 
আন্দোলন আরম্ভ হইনে থে তাহার পরিণাম ভাবিহে আমি ভীত হইতেছি।” 

যাহা হউক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের মতানুনারে আইনটি পরিশোধনার্থ 
মিলে কমিটির হস্তে অপিত হইল। উক্ত কম্িটিতে বাদান্ুবাদের ফলে আইনটি 


( ৩৩ ) 


কতক বিষয়ে পরিবর্তিত হইল। আইন মোটে তিন বংসর মাত্র ধাহাল থাকিবে একপ 
ব্াবস্থ। কর] হইল । যখন বিবেচনা! কর! যার, যে এই আইনের ঘারা গবর্ণমেণ্টকে ষে 
ক্ষমত| দেওয়া হয়, তাহাপেক্ষ! অনেক অধিক ক্ষমঞ] ভারতরক্ষা মইন দ্বারা গবর্ণমেপ্ট 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যখন বিবেচনা কর! যায় যে এই আইনের প্রয়োগ করিতে হইলে 
গবর্ণরজেনেরালের সম্মত দরকার এবং অন্ত অনেক বিষয়ে ও আইন পরিশোধিত 
হইয়াছিল, তখন যে উক্ত আইনের দোষ অনেকট! বর্জিত হইয়াছে ও উহাতে আর 
কাহারও আপত্তি থাক উচিত নচে, এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হুইতে হয়। ভারতবধীপ্র 
রাজনৈতিক নেতৃবুন্দের কেহ কেছ এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদ্িগের 
রাজনৈতিক দুরদর্শিঠা ও সংসাহসের প্রশংস! ন। করিয়! থাক! যার না। কিন্ত 
অধিক।ংশ দেশীয় রাঁজজনৈতিকগণের মত অন্তন্নপ ছিল। আইন প্রথমে প্রস্তাবিত 
হইবার 'ও সিলেক্ট কমিটতে অপিত হইবার ও পাদ হইবার মধ উহার আন্দোলন 
আরম্ত হয়। এরূপ তুমূগ আন্দোলন এদেশে ইতিপূর্বে দেখ! যায় নাই। আশ্চর্য্য 
বিধয় এই যে এপর্যন্ত এই আইন কাহারও টিকুদ্ধে প্রয়োগ কর হয় নাই। সুতরাং 
সাধারণে যে আশঙ্কা! করিয়াছিল তাহা নিতাস্ত অমুলক। দ্বিতীয় আইনটি পরিত্য।গ 
করিতে গবর্ণমেণট এক প্রকার সম্মত হ্ইয়াছিলেন। মার্চ মাসের আরস্তে কিন্ত 
আন্দোলনকারিগণ প্রকাশ করিলেন যে ধদি আইন পরিত্যাগ না হম, তাহ! হইলে 
তাহারা আর গবর্ণমেণ্টের কোন আইন বা আদেশ মান্ত করিবেন না। আইন পাশ 
হইলে পর শ্রীনুক গান্ধি এই আন্দোলনের নায়ক হইলেন। 

গান্ধি একজন খ'ষকল্প হিন্দু। তাহার চরত্রের নির্শমলতা, তাহার নিংন্বার্থ দেশ 
হিটতষিত ও তাহার সাধুউনেশ্তের জন্ত ভারতশাসিগণ তাহাকে যথেষ্ট শ্রন্ধ! 'ও ভক্তি 
করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাদিদিগেব জন্ত তিন যে আন্দেলন নিলি 
তাহাতে সকলেই তাহার গুণে মুগ্ধ। : 

তিনি যখন হইতে আহমেদাবাদ নগরে বাদ করিতে থাকেন, তখন হইতেই সম[জের 
মঙ্গলকা রী নানাবিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া! আছেন। তাহাকে যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, 
তাহার! কেবগ হিন্দু নহে, অন্ঠান্ত ধর্মমাবলম্বীগণ ও তাহার ভক্ত। বিশেষত; যখনই 
কোন ব্যক্তি বা জাতি অত্যাচারিত হয, তখনই তিনি তাহার পক্ষ 'অবলদ্বন করিয়া 
থ।কেন ও তজ্জন্ত জন সাধারণে তাহাকে পুজ। করিয়। থাকে । তাহার বিশ্বান যে 
আত্মার বলের নিকট বাহুবলের পরাজয় অবশ্ঠম্তাবী। নেই জন্ত দক্ষিণ আকফ্তিকাথণ্ডে 
তিনি যে উপ|য়ে সফলতা লা করিয়াছিলেন, রৌগাট আইনের বিরুদ্ধে ও সেই অন্তর 
প্রয়োগ করা তাহায় কর্তা এইরূপ স্থির ররিয়াছিলেন। মে অস্ত্রটি, গবর্ণমেণ্টর - 
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আইন অমান্ত করা ও তজ্জন্ত হচ্ছ! করিয়! রাজদওড তোগ করা । ফেক্দরি মাসে 
(তিনি প্রচার করিলেন যে ধণ্দ উক্ত আইন পাঁশ হয়, তাহ! হইলে এখানে ও তিনি উক্ত 
উপানন অবণম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। এ সংবাদে কি গব্ণমেণ্ট কি দেশের জনদাধারণ 
উভয়ই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন । ভারতবধীর্প ব্যবস্থাপক সভায় কোন 
কোন মধ্যমপন্থী সদস্ত আশঙ্কা! করিলেন যে ইহার পরিণাম বড়ই ভয়ানক হুইবে। 
বিবিবেশাস্ত ভাঁরতবষাঁয়গণের মতিগতি বেশ বুঝিতে পারেন। তিনি গান্ধী মহোদয়কে 
বলিলেন যে আপনি যে পথে চলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সে পথ অবলম্বন করিলে বিলক্ষণ 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহ দ্বারা সাধারণের মনে বিদ্বেষবন্ধির উদ্রেক হইবে ও 
তখন তাহাদ্দিগকে শাস্ত কর ও অত্যাচারকরণ হুইতে নিবৃত্ত কর! মানুষের 
সাধ্যাতীত হুইয়৷ উঠিবে। কিন্তু গান্ধি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে কোন দোষ 
ছিল না, ব্দও উহ কার্যে পরিণত হইলে ভীষণ গোলযোগের সক্রীবনা ছিল। নুতরাং 
যতক্ষণ উহ! কাধ্যে পরিণত হইয়। বিষময় ফল গ্রমব না করে, তস্কদিন গাদ্ধির বিপক্ষে 
কিছু করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গান্ধি স্বয়ং তীহার মতাবল্বীগণকে, 
কোনরূপ অত্যাচার ঘাহাতে ন! হয়, তজ্জন্ত বারগ্বার সতর্ক ঝঁরিয়াছিলেন। তাহার 
বিশ্বাস ছিল যে যদি তাহার মতাবলম্বীগণ কেবল আইন লঙ্ঘন করিয়াই ক্ষান্ত হয় ও 
কোনক্বপ উপদ্রব ন| করে, তাহ! হইলে গবর্ণমেন্টকে বাধা হইয়া! কৌলাট আইন পাশের 
অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হুইবে। মার্চ মাসের প্রথম তারিথে তিনি এক প্রতিজ্ঞ 
পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার মর্থা এই-_দ্যেহেতু ছুইটি নৃত্তন প্রস্তাবিত আইন, যাহা 
রৌলাট আইন নামে বিখ্যাত, স্ায়বিরুদ্ধ ও উহার! ব্যত্িগত স্বাধীনতার উপর 
অযথা হস্তক্ষেপে করিতেছে, আমরা প্রতিগ্জ! করিতেছি যে এ আইনথয় ঘ্দ 
পাশ হয় ও যতদিন বাহাল থাকিবে, ততদিন আমর! গবর্মেণ্টের কতকগুলি 
আইন মান্ত করিব না, কিন্ত কোনরূপ অত্যাচারও করিব না।” অতঃপর উত্তর 
ভারতে স্থানে স্থানে এই মত প্রচারার্থ কমিটি নিযুক্ত হইল। জন সাধারণ, 
কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত, তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে ও' 
অত্যাচায়াদি হইতে বিরত হগ্স, ইহাই কমিটিগুলির উদ্দেশ্র চিল। এই গ্রতিজ্ঞাপত্র 
প্রকাশ হওয়াতে ও রৌগাট আইনের বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি 
দেশীর সভ্যগণ “ঘ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাছার ফলে দেশব্যাপী এমনি এক ভয়ানক 
আন্দোলমের হুত্রপত হয়, যে সেরূপ আন্দোলন কখন দেখা যায় নাই। 
ইতিপূর্বেই দেশে তখন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার উপর গান্ির 
এই প্রতিজ্ঞাপর প্রকাশে, ভীষণ অনগ্গলের সুত্রপাত হইল। কি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়, 
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কি মুসলমান সম্প্রদায় সকলেই স্বৌলাট আইনের বিরুদ্ধে দগায়মান হইলেন। শীত্রই 
এই আইনঘয়ের উদ্দেস্তা সন্ধে নানারূপ মিণা! কথ! প্রচার হইতে লাগিল। শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সিদধাম্ত করিলেন, যে এদেশে যে উদার রাজনীতি অবলম্বনের ইচ্ছ। কার্ধে 
পরিণত হইবে না, এখানে ঘে প্রঙ্গাপীড়ণ চলিবে, এই দুই আইনেই তাহার আভাস 
পাওয়। যাইতেছে। দেশের দরিদ্রগণ, যাহার! থান্ত বঙ্গাদির হুম্মূল্যতানিবদ্ধন 
কষ্টভোগ করিতেছিল, ভাবিল যে তাহাদিগের ছুয়বস্থার জন্ত য়ৌলাট আইন সম্পূর্ণ 
 দায়ী। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মন্ত্রের চোটে দূর কমান যে অপস্তব, ইহ! তাহার! ধারণ 
করিতে পারিল না । রৌলাট আইন পথ্থন্ধে নানারূপ মিথ্য/কথায় প্রচার হইতে লাগিল, 

যথা এই আইন পাশ হইলে যে যাহ! রোজগার করে, তাহার অর্ধভাগ গবর্ণমেন্ট কয়রূপে 

'আদায় করিবেন, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বিস্তর টাক! গবর্ণমেপ্টকে দিতে হইবে, 

এইবার পুলিশের অন্যাচায়ের আ'র সীম! থাকিবে না, পুলিস বাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিবে 

ও তাহার কোন প্রতীকার কর! সম্ভব হইবে না। ধর্দি কোন গ্রামে তিনজনমান্তর লোক 

একত্রে সমবেত হইয়া কোন বিষয়ের চর্চ। করে তাহ! লইলে পুলিদ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার 

*করিবে। জমিদারগণকে বু'ঝতে হুইবে ষে তাঁহাদিগের জমিদারিতে যে শস্য উৎপর 
হয়, তাহ! গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ও গবর্ণমেন্ট ইচ্ছি! করিলেই তাহ। বিন।মূল্য গ্রহণ করিতে 

পারেন। এইরূপ নানাবিধ মিথ্যা কথ! প্রচারিত হইতে লাগল ও সেইসঙ্গে 

গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের বিদ্বেষ ও বন্ধত হইল। হি দেশে অনবস্ত্রের কষ্ট ন| 

থাকিত, তাহ হইলে হয়ত এই সব মিথ্যা কথ! প্রচারে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত ন। 

পুর্ববেই বলা হুইয়ছে যে নাইনে এমন কিছু ছিল ন!যাহার জন্ত ধারণের এত অসন্তষ্ 

হইবার কথ1। কিন্তু আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাড়ির। দিয়া একট! 'অপ্রকৃত শ্বকপোল 

কল্পিত উদ্দেস্ত উহাতে আরোপিত হওয়/তেই লোকে ভীত হুইয়। আইনের বিরচ্ধে দণ্ডা়- 

মান হইল। মিথ) কথার মছিত সংগ্রাম চলে ন1। ম্থতর।ং গবণমেণ্টের পক্ষে অশাস্তি 

হইতে দেশকে রক্ষা! কর। এক প্রকার অপাধ্য হুইয়। পড়িল। প্রকৃত আইন্‌ কি তাহা 

সাধারণকে বুধাইবার জঙ্ত গবর্ণমেণ্ট ইহা! মুদ্রিত করিয়৷ বিতরণ করিতে লাগিলেন। 

:প্রকাঙ্ঠ দরবারেও আইনের প্রকৃত মর বুঝাই দিবার চেষ্টা কর। হইল। শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্য ধাহার! মাগ! ঠা রাখিয়াছিলেন, তাহার! ও আইন দ্বয়ের মধ্যে এমন 

কিছুই নাই যাহ! 'আপত্তির যোগা ইছ। বুঝ[ইবার অনেক প্রয়াস পাইলেন । কিস্ত 

কিছুতেই কোন ফল হুইল ন1। কিছুতেই লোকের ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইল ন[। 
আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাপিল, গন্ধীর নেতৃত্বে 
ইহা! ভীষণ আকার ধারণ করিল। দেশের সর্বত্র সভা করি! আইনের প্রতিবাদ 
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চলিতে লাগিল, ও সংবাধগতে তাহার বিবরণ গ্রাকাশিত হইতে লাগিল । এরূপ প্ভয়ানক*' 


আইন যাহাতে এক মিনিটও বাহাল না থাকে ওজ্ভন্ত দেশীয় সংবাদপত্রে তীব্র মন্তব্য 
বাহির হইতে লাগিল। বোস্ব।ই প্রদেশে ও উত্তর ভারতবর্ষে অগ্নিময়ী বক্তৃত! ঘার] সাধা- 
রণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্ট! হইতে লাশিল। অনেক সঘিবেচক ব্যক্তি এই আন্দোলনে 
বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে এই আশঙ্কায় গন্ধিকে বলিলেন যে ব্যাপার বড়ই 
গুরুতর দীড়াইতেছে ও তিনি যেন স্মরণ রাখেন ষে দেশের আপামর সাধারণ 
সকলেই তাহার ন্যায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। বঙ্গদেশে ইতিপূর্বে এই বিষয় লইয়! 
তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। ৃততরাং ইছা হইতে ভবিষাতে কি.ফল ফলিতে পারে 


তাহ! বাঙ্গালিগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়! এই আন্দোলনে যোগ ্বিতে অগন্মত হইল। 


বাঙ্গালাদেশে মধ্যমপন্থীদল প্রবল ছিলেন। তাহার! আইনের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যেটুকু সঙ্গত তাহা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? তবে চরমপন্তীগণ 
গান্ধি প্রবস্তিত সত্যগ্রহ অবলম্বন করিয়! যাহাতে তাহার প্রচার হয় ক্ঁজজন্ত বন্দবন্ত করিতে 
লাগিলেন। এই আন্দোলনের যে এত তেজ ও বৃদ্ধি হইয়া, তাহার কারণ এই 
চরমপন্থীদলের পোষকত| | তাহাদিগের চেষ্টাও উদ্ভমের ফলে ঈ্ই! ভার তবর্ধের সর্ক্র 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহাছিগের বিপক্ষে কোন কথ! বলিতে হর্থে অসাধারণ সাহসের 
প্রয়োজন হইত। যাহা হউক এই আন্দোলনের ফলে নানাস্থানে! উত্তেজিত জনবৃন্দেয 
সহিত শাস্তিরক্ষাকার পুলিসের বিবাদ ঘটিতে লাগিল। এই বিবাদ হর্তাল অর্থাৎ 
কাজকর্শ দোকানপাঠ ধন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে উৎপত্তি হইল। ভারতবর্ষে যখন 
সাধারণের উত্তেজন বশতঃ শাস্তিভঙ্গের উপক্রম হয়,তাহার পূর্ববলক্ষণ এই যে দোৌকানিগণ 
লুটের ভয়ে দোকান বন্ধ করে। এই প্রাচীন ব্যবস্থানুদারে গন্ধ আদেশ দিলেন যে 
অমুক অমুক দিনে দৌোকানপাঠ বন্ধ কর। হউক ও তদ্দার! সাধারণের মত গবর্ণমেণ্টকে 
জানান হউক। পুলিসের সহিত প্রথম সংঘর্ষ দিল্লীনগরে ৩০ এ মার্চ তারিখে ঘটে। 
এ দিনে সত্যগ্রহীগণ তথায় দোকান পাঠ সব বন্ধ করিয়া! দিবার চেষ্টা করেও 


দোকানীদিগকে আন্দোলনকারিগণ দোকান বন্ধ করিবার প্রস্তাব করে। কাজকবর্দ সব 


এক প্রকার বন্ধ থাকাতে. পথের স্থানেস্থানে অনেক লোক জমা হয়। 
ছুটির দিনে সর্বাত্রই 'এই রূপ হ্ইয়। থকে। ছুট বাক্কি ষ্রেসনস্থ একজন খাবার 
গয়ালাকে খাবার বিক্রু বন্ধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে দেখিয়। পুলিশ 
উক্ক ছুইব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। অমনি অনেকলোক সমাগন্ত ভ্ইয়া পুলিসের হন্ত 
হইতে উক্ত ছুই ব্যক্তিকে উদ্ধা'র করিবার চেষ্টা করিল। ভাঞাদের বলাপিকা বশতঃ 


তাছারা অনায়াসেই সেই ছুই ব্যক্তিকে পুলিমের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্ধ 
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তইল। গুখন সমসেত' জনবৃন্দ কোধে ও উত্তেপনায় একপ্রকার উন্লাদ হইয্া 
পড়িয়াছিল। তাহারা অনবরত লোদ্ী নিক্ষেপ করাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ শাস্তিরক্ষার্থ 
সৈন্য আনয়ন করিলেন। অবশেষে দৈনাগণ আদি হয়! গুলি ছুড়িতে আরস্ত করিলে 
ভিড়ের মধ্যে পাচ জন লোক মার! পড়ে ও বিশ পচিশ জন আঘাৎ প্রাপ্ত হয়। 

দিল্লীর এই কাণ্ড লইয়া আন্দোলনের বেগ ও খাত! 'আরও বাড়িয়া উঠে। দিল্লীতে 
ধেপাচ জন প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার; যেন দেবতার মত কার্য; করিয়! গিয়াছে, 
সাধারণে এই কথ! বলাবলি করিতে লাগিল। অতঃপর আন্দোলনকারিগণ বিজ্ঞাপন 
দিলেন যে ৬ই এপ্রিল তারিখে আর একটি হর্তাল হইবে । ঠিক এই সময় হিন্দু ও গুসল- 
মানের মধ্যে এমন সন্তাব স্থাপিত হইল, ষে সে রকমটি পূর্বে কখন দেখ! যায় নাই । চরম 
পশ্থীগণ বহুদিন হইতে এই সন্তাঁব স্থাপনের জন্য চেষ্ট| করিতে ছিলেন। বীহাদ্দিগের 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্িং অভিজ্ঞতা আছে তীাহারাই জানেন যে যদিও শিক্ষিত ও 
রাঁজনীতি-চর্চাকারি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সপ্তাব স্বাপন করা সম্ভব কিন্ত 
হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ জনবৃন্দের মধ্যে উহা সংস্থাপন করার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক 
আছে। কিন্তু এই সময় অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণও তাহাদের পরস্পরের প্রতি 
পুরাতন বিদ্বেষ বিস্মৃত হইল। দিল্লীনগরে পুলিসের সহিত দাঙ্গার হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়েই আহত হইয়াছিল। ৬ই এপ্রিল তারিখে থে হর্থাল হন তাহাতে দেখাগেল 
যে হিন্দু-ও মুপলমানের মধ্যে সঙ্তাব এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাহ! বাস্তবিকই 
বিশ্ময়ের বিষয়। হিম্দুগণ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিয়া পান কারিতে 
লাগিল ও মুসলমান গণও হিন্দুর হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিল। দলে দলে অসংখা 
জনবৃন্দ পথ পরিভ্রধণ করিতে লাগিল ও তাহাদ্দিগের নিশান দেখিয়! প্রতীতি 
হইল যে বাস্তবিককই এখন হিন্দু মুপলমানের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে ও 
অন্ততঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঠার!। উভয়েই এক হা গিয়াছে। . কোন বিখাত 
মুমলফান মস'জদে, উপাসন। ও বতৃতার জনা একজন হিন্দু নিমন্্রত হই! ধর্মধাঞজকের 
আসন অধিকার করিল। দেশে দেশে নগরে নগরে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পিপ্লবকারি 
বর্তৃতার শোত প্রবাছিত হইল। কতকগুলি আন্দোলনকারি গর্ব করিয়া বলিয়া 
বেড়াইতে লাগিল ঘে তাছার! প্রাণ দিতে গ্রস্বত আছে, ধদও কেহ তাহছাদিগের গ্রাণ 
নাশ করিতে ইচ্ছক বা গ্রয়াসী ছিলনা । যাহার! দোকান পাট বন্ধ করিতে অসম্মত 
ছিল তাহাঁদিগের উপর 'আন্দেলনকারিগণ ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। 
দ্রীম গাড়ীর পথের উপর বড় বড় কাষ্ঠ রাপিয়! গাড়ীচল! বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে. 
আরোহিগণকে খল পূর্বক নীষাইয়! হাটি পথ চলিতে বাধ্য কর! হইল। উত্তর; 
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ভারতে যে ভাবে আন্দোলন চলিতেছিল, তাভার পরিণাম ভাবিয়! গাদ্ছি কিছু ভীঙ 
হইয়।, বোম্বাই হইতে পঞ্জাব প্রদেশ যাজ। করিলেন। রাজপুক্মগণ 'ভাবিলেন যে 


একেইত পঞ্জাবে শ।স্তিরক্ষ। কর! ভু্ধর হইয়া! পড়িয়াছে, তাহ।র উপর যদ আন্দেলনের 
নেতা গান্ধি তথায় উপস্থিত হন, তাহ হইলে শাস্তিরক্ষ। আরও খগক্ধতর ব্যাপার- - 


এমন কি এক প্রকার অদাধা হইবে, এই আশঙ্কায় উহার! গঞ্জিকে পথ মধ্যে ধৃত করিয়! 
তাহার পঞ্জজবে আগমন বন্ধ করিলেন ও তাহাকে সঙ্গে করিগা! বোস্বঈ'এ ফিরাইয়। 
লইয়। গেলেন। গান্ধির গ্রেপ্তারের কথ! শীঘ্রই ভারতের সর্ব প্রচারিত হইল ও 
তাহাহইতে ভীষণ আগুণ অপলয়। উঠিল। 

পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে যে সন্ত লোমহ্র্ণ কাও হষ্গাছিল, তাহার তদন্ত 
করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হর়। এই কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত 
ন] হওয়ায় এই গোলযে।গের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়। কিনব! গবন্থমে্ট এই গোলযোগ 
দমন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিম! ছিলেন তাহ গ্রক্ক(শকর| এখন অসম্ভব 
ও 'আশাকর। সঙ্গত নছে। তবে ঘটনাবলীর একটি তা।পক। এখাক্পে দেওয়াগেল। প্রথম 
হত্তল 'মপেক্ষ। দ্বিতীয় হরতাল অধিকভর গানে অনুষ্ঠিত হ্ইঙ্কাছিল। এই উপলক্ষে 
কোন গুরুতর ঘটন! ঘটে নাই বটে, কিন্ত কলিকাত! ও বোঙ্বাইএ ছোট খাট হাঙ্গ।ম। 
হ্রাছিল। কলিকাতায় ও ব্গদেশের অনেক জেলীতেই হৃর্ধাল হইয়াছিল, কিন্ত 
যুক্ত গ্রদেশের বড় বড় সহরে ও পঞ্জাবে প্রায় সর্বত্রই ইহা হইয়!ছিল। বিহার ও উড়িষ্। 
প্রদেশে কেবল পাটনা ও গুটিকতক সহরে হইয়াছিল, কিন্তু ব্রঙ্গদেশে, মধ্য গ্রদেশে 
কুর্ে ও উত্তরপশ্চম সীমান্তপ্রদেশে ইহ। অনুঠিত হু ন!ঈ। মান্দ্রাজ প্রদেশে, 
নিজ নান্দ্রাঞ্জ ও অন্যান্য ছুই একটি সহরে দোকান পাঠ বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
জনসাধারণে এই বাপার লইয়! বিশেষ উত্তেজিত হয় নাই । যদিও ৬ই এপ্রিল তারিখের 
হর্তালের উপলক্ষে কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটে নাই, কিন্ু দেশময় 'অসস্ঠে।ষের বিস্তার 
হইয়াছিল। পঞ্জাবের অধিবাসিগণের দ্বাব। গান্ধষির আইন মমানা করিবার প্রস্তাব 
সাদরে গৃহীত হুয়। রৌলাটকমিটি পঞ্জাবরের শিখজাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে 
ইহার। একবার উত্তেঞ্জিত হইলে শীপ্পই কাঁগাকাও জ্ঞনশুন্য হইয়া! একট। কিছু 
করিয়। বসে। পঞ্জাববাদি অন্যান্য জাতিদের সম্বন্ধে এই কথ| বিলক্ষণ খাটে। 

অমৃতসর সহরে প্রথমে হাঙ্গাম! বাধে। তথায় গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার কিচলুও 
মত্যপাল নামক দুইজন আন্দেলনকারিগণের নেতাকে স্থানান্তরিত করাতে, 
অধিবামিগণ একত্র হুইয়। প্রথমে ইংরাজগণ যেখানে বাস করেন, সেইস্থান আক্রমণ 
করিতে চেষ্টট করে। কিন্ত নিফল হইয়া ফিরিয়া মাসি! টেলিগ্রাফ আপিন ও 
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রেলওয়ের মালগুদ।ম ভাঙ্গিয়৷ ফেলে, একটি ন্যাস্ক অগ্নিযোগে ভক্ষে পরিণত করে, 
কতকগুলি সরকারি আফিগৃহ দগ্ধ করে ও আমেদাবাদে পাঁচজন ইংরাজকে হতা। করে। 
মিস্‌ শেরউড নামক একজন মিশনারি স্গীলোককে সাংঘাতিক প্রহার করে ও অন্ঠান্ত 
অনেক অচ্যাঁচর করে। এইট উত্ত্েঈনার খাতান লাগিয়। লাহোর নগরের অধিবাসি- 
গণকে ও উত্তেজিত করে। সেখানে মঠরের বাহিরে অনেক লোক একত্রিত হইয়া 
সহরের যে অংশে ইংরাঁজগণ বাস করেন তদভিমুখে ধাবিত হয়। অগত্যা পুলিস 
বাধ্য হইয়। গুণ্ল করিতে থাকে ও কতকগুলি লোক অ.হত হয়। তাহার পর পঞ্জাব 
প্রতদশে অনেক টেলিগ্রাফ অআফিন ও রেলওয়ে ষ্টেপন ভানগিতে থকে বা পোডাইয়! 
দেয়। বোঙ্বাই প্রদেশ হইতেও এইরূপ সংবাদ আসে। তথায় গান্ধ গ্রেণতু।র 
হইয়।ছেন শুনিয়া লোকে উন্ন্তপ্রায় হইঙ্জ। টেলিগ্রাফ আফিপ ও অন্যান্ত সরকার 
বাড়ী আক্রমণ করে ও কয়েকজন ইউরোপীয় ও দেশীয় রাজকর্মচারিকে হত্যা! 
করে। এখানে 'ও রেলওয়ে ছেদন ভঙ্গ করিয়া ফেলে ও টেলিগ্রফের তার কাটিয়া- 
দেয়। ১২ই এপ্রল তারখে বীরাঙ্গম ও নাদিয়াদ নগরে হাঙ্গাম! হয়, 'ও বোঙ্াই 
সহরেও গোলবোগের উৎপত্তি হয়। যে ঠৈন্যগণ ও পুলিস তথায় পাহারা দিতে 
ছিল, তাহাদিগের উপর লো্ট্রুষ্টি হইতে থাকে । পঞ্জাব প্রদেশে উত্তেজন।র শ্রেত 
ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। লাহোর নগরের রাজপথে অধিবামিগণকে গবর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার অগ্ুরোধ করিয়! ইস্তাহার মারা হুইল। সেখানেও 
পুলিজের সহিত জনসজ্ৰের আবার একটি বিবাদ হয় কিন্ত স্থখের বিষয় বেশীলোক 
আহত হয় নাই। সেইদিনেই অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে খবর 
আসে যে তথায় পথে শান্তিরক্ষাকারি সৈন্যগণের সহিত অধিবামিগণের দাঙ্গ। 
হইয়। গিগ্মাছে। এখানে৪ পৈশ্তগণকে . গুলি করিতে হইয়াছিল ও তাহার 
ফলে পাচ ছয়জন মৃত ও দ্বাদশঞ্জন লোক আহত হয়। পরনদবস হাঙ্গামাকারিগণ 
টেলিগ্ররফের তার কাটিয়া! দেওয়াতে, পঞ্জাব হইতে অন্তস্থানে খবর পাঠান অসম্ভব 
হইয়া পড়িল, কিস্ত সিমলায় ভারতবধীয় গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব গবণনেণ্টের নিকট হইতে 
তারহীন টেলিগ্রাফষোগে সংবাদ পাইলেন যে কাম্থুর ও অমৃতসহরের মধ্যে রেলওয়ে 
ষ্টেননগুলি হাঙ্গামাকারিগণ লুট করিয়।ছে, কান্ুরে একজন ইংরাঞ্জ সৈনিককে হত্যা 
করিয়াছে ও ছুইজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষকে আহত করিয়াছে ও স্থ।নে স্থানে গিয়া নানাবূপ 
অত্যাচার করিতেছে এবং লাহোর ও অমৃঠসহরের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত 
হটয়াছে । পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গর্ণর স্থানীয় স্নোপতি ও হাইকো'টর প্রধান 
বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রস্তাব কধেন যে তথায় সামরিক আইন প্রচলন করা 
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নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কেনন। তাহা! ন! করিলে বিদ্রোহদমন করা অদাধা। ভারত 
বমীপ্প গবর্ণমেন্ট তখন বিশেষ ৰেবেচনা করিয়া প্রথমে অমৃতপর ও লাহোর জেলায় ও পরে 
গুঙ্র্ণওয়।গ। গুজবাট ও লায়ালপুর জেণার় ঘোষণ। করিয়। সামরিক আইন প্রচলিত 
করিলেন। অযুতসরে ইহার পুর্বেই সামরিক আইন প্রচলিত হইয়া! ছিল, কারণ 
১*ই এগ্রেলের হাঙ্গ'মার পর স্থানীয় রাজপুরুষগণ হঙ্গ/মাকারিগণকে দমন করিতে 
অসমর্থ হয়৷ সেনাবিভাগের হস্তে শাস্তি রক্ষার ভার অর্পন করিয়৷ ছিলেন। এই 
সহরেই হত্যাকাণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ছিল। ১৩ই এপ্রিল তারিখে সেনাধাক্ষ 
টেড়। পিঠিয়। জানাইলেন যে কেহ কোন সভ। করিতে পাগিবেম না। এই আদেশ 
অগ্রাহা করিয়া হাঙ্গমা কারিগণ জালিয়ান ওরাল! উগ্ভ।নে অপরাহ্ন এক সভ। করিপ। 

অমুতসরের সৈন্তাধ্যক্ষ জেনেরাল্‌ ডায়ার তাহার অধীনস্থ ঠ্ৈস্তগণকে-__যাহাদিগের 
সংখ্যা একশতের ও অল্প ছিল-_একত্র সমবেত করিয়। সভাঙ্গ্তনে গমন করিলেন ৪ 
যাহার! তথায় উপস্থিত ছিপ তাহাদ্দিগের উপর গুলি করি আদেশ দিলেন। 
তাহাদ্দিগের সংখ্যা অনেক সহশ্র ছিল ও স্ৃহরাং অনেকেই আহত হইল ও যতদূর 
জান! গিয়াছে ৩৭৯ জন প্রাণত্যাগ করিল। এই হতা[কাণ্ডের ব্মীপার এবং যে কারণে 
গুলি কারবার আদেশ দেওয়! হইয়াছিল এই ছুইটী বিষয় হার প্রমুখ কমিটা কর্তৃক 
বিশেষপ্ধীপে বিবেচিত হইয়াছিল। সামরিক 'আইন প্রচপনের, জন্ত গবর্ণমে্টকে যে 
সব জেলায় হাঙ্গামা হইতেছিল, তথায় যাহা যাহা করিতে ইইয়াছিল তাহার 
ফলে সমগ্র পঞ্চনদে শ্ীদ্বই শাস্তি পুনস্থ।পিত হইল। বোম্বাই প্রদেশে হাঙ্গাম! 
আরও শীঘ্ব থামিয়া গেল। গান্ধি নাহেব হাঙ্গাম।কারিগণের কৃত অন্যাচারের কথ৷ 
ভাবিয়৷ একান্ত ক্ষুন্ধ হইলেন ও শান্তি পুনঃস্থপোনোদেশো রাঞ্জ কর্ধচারিগণকে 
সর্ব প্রকারে লাহাষ্য করিতে প্রতিক্রত হুইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে রাঙ্গকীয 
আইন অমান্ত করিবার প্রন্তৰ করিয়৷ তিনি বিধম ভ্রমে পতিত তইয়া ছিলেন। দুষ্ট 
লোকে এই ম্থযোগে নানানূপ অত্তাচার করিয়ছে। অগত্য। তিনি উক্ত প্রস্তাব 
'প্রকাশ্ত ভাবে প্রতিহার করিলেন। অবৃতনরের হত্যাকাণ্ডের পরও পঞ্জাব প্রদেশে 
কিছুদিন হাঙ্গাম! চলিয়াছিল। রেলওয়ে লাইন ভঙ্গ করাই এখন ছর্বস্ত গণের প্রধান 
কার্যা হুইয়। পড়িল। ১৪ই তারিখে তাহার। গুজরান ওয়াল! প্রেনন আক্রমন করিল 
ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল। খৃষ্টান দিগের গির্জা, মাজিষ্ট্রেটের' কাছারি ও 
অন্তান্ত সরকারি গৃহ ভঙ্গ বা অগ্নি সংযোগে ভক্মে পরিণত করিল। বিদ্রোহিগণ রেল 
পথ নষ্ট করিয়া দেওয়।তে কেনল মাত্র এয়ারোপ্রেন দ্বারাই গুঞ্জরান ওয়ালা নগরে 
পৌছিবার উপাদ্ধ ছিল। স্থতরাং এখানে এয়ারোপ্লেন প্রেরণ ভিঙ্গ অন্ত উপায় না.. 
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খাকাতে অগত্যা এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, ও ইহ! দ্বার! বিদ্রোহ ও দমিত 
ইইয়! ছিল। তাহার পর ইংরাজসৈস্ভদল এক জেল! হইতে অন্ত জেলায় পদত্রজে 
যাত্রা করিতে লাগিল। কিন্তু ২১শে এপ্রিলের পুর্বে রেলপথ নষ্ট করা ও টেলিগ্রাফের 
তার কাট! বন্ধ হয় নাই। তাহার পর ও ছুই এক স্থানে এই অত্যাচারের চেষ্টা হইয়৷ ছিল। 
এদেশে এইরূপ হাঙ্গাম! খুব শীত্ত্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আর পুর্বে দেখান হইয়াছে 

যে সাধারণের মধ্যে অসস্তোষের কারণ ও বিদ্ধমান ছিল। ম্ুতরাং এই বিদ্রোহ বৃহ্কি 
বিস্তৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ১৮৫৭ সালের মিপাহী বিদ্রোহে দৃষ্ট হইয়াছে, যে 
এইপ্নপ বিদ্রোহ ঘটিলে খুব শী্র দমন কর! উচিত নতুবা ভয়ানক কুফল ফলিবার 
সম্ভাবনা! । ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্যাপারটি যেরূপ গুরুতর 
হইয়! উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ বিবেচনা .করিয়। কার্ধ্য করিতে হইবে। ১৪ই এপ্রিল 
তারিখে তাহারা এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যেশাস্তি রক্ষার্থ যত বল প্রয়োগ 
কর! আবশ্যক তাহা করিতে তাহার! কৃত সংকল্প হইয়াছেন। উক্ত মন্তব্যে গভর্ণমেণ্ট 
বলিলেনঃ_-“রৌলাট আইনের বিপক্ষে আন্দোলনের যে শোচনীয় ফল ফলিয়াছে, 
'তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। দ্রিন্বী, কলিকাতা, বোম্বাই ও লাহোর নগরে যে 
সব হাঙ্গীমা হইয়াছে, তাহ।দিগের সকলেরই মধ্যে একটি বিষয় সাধারণ দেখা যায়। দেটি 
এই ধে, যে সমস্ত রাজকম্খচারিগণ শাস্তি রক্ষাকরণে নিযুক্ত তীহাদিগকে অন্যায় বূপে ও 
বিনা কারণে কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া । কিন্ত অমৃতসরে ও আমেদাবাদে ব্যাপার 
আরও গুরুতর হইম্াছিল। সেখানে বিন! কারণে নির্দোধী ও নিরস্ত্র লোক হত্যা! 
ও সরকারি ও বেসরকারি অষ্র'পিক! ভঙ্গ কর। হুইয়াছিল। গভর্ণরজেনেরাল বাহার 
বিবেচনা! করেন যে এখানে উল্লেখ কর! উচিত ঘষে হাঙ্গামাকারিগণ যাহাদ্দিগকে হত্যা 
করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যদি তাহাদিগকে রাজভক্ত বেসরকারি দেশীর়গণ আশ্রয় দান 
করিয়। রক্ষা না করিতেন, তাহা! হইলে অযৃতদরে মুত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা আরও 
অধিক হইত। গভর্ণর জেনেরাল বাহাছর সেই ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের রাজভক্তি ও: 
, দরয়াশীলতার জঙ্ঠ আন্তরিক ধন্বাদ দিতেছেন। উপসংহারে বক্তপ্য যে ভবিষ্যতে যাহাতে 
এইরূপ লোকহত্য! ব্যাপাঁর ন! ঘটে তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট যে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন 
ও প্রয়োজন হইলে কঠোরতম ব্যবস্থা করিবেন ইহা মুক্তকঠে ঘোষণা কর! যাইতেছে ।”' 
পাঞ্জাবে ও বোদ্বাই প্রদেশে হাঙ্গামার প্রকৃত কথ। প্রকাশ হইলে, দেশের লোকদিগের 
মধ্যে বাহাদের কিছু দাযিত বোধ আছে, তাহার সকলেই গবর্ণমেণ্টের 
গক্ষাবলথ্বন: করিলেন। তীহাদিগের মধ্যে বিশ্বাম জন্সিলি যে রৌলাট 
পাইনের ভ্তায় আপত্তিকর আইনের বিরুদ্ধে ও এত বাড়াবাড়ি আন্দোলন 
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কর! বড় তাল হয় নাই! শিক্ষিত ও ধনশালী বাক্কিগণ আশঙ্কা করিলেন 
বে হয় ত হাঙ্গামাকারিগণের শ্পর্দা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে যে তাহাদিগকে 
দমন কর! ছঃসাধ্য হইয়! উঠিবে। যাহা! হউক হাঞ্গামা ক্রমে ক্রমে চুকিয়! বাইলে 
সকলে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু যে উপায়ে অশান্তি তিরোহিত হইয়! শাস্তি 
পুনঃ স্থাপিত হুইল, কিছুদিন পরে তাহার বৈধতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ 'আরম্ত হইল। 
শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন বলিয়া উঠিলেন যে যেহেতু অমৃতসরে কিরূপে রাজ কর্মচারি 
গণের সহিত হাঙ্গামাকারিগণের বিবাদের সুত্রপাত হইয়া ছিল সেবিষয়ে মত ভেদ 
হইতেছে, উহ তদন্ত করিবার জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত কর! হুউক। বাহার! আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন যে নিশ্েষ্ট প্রতিরোধ পন্থ! অবলহ্ধন করিলে পন্থিপামে হাঙ্গাম! ঘটিবার 
সম্তাবন!, তাহাদিগের আশঙ্কা! অমূলক হইল না । কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ 
ধারণ! জন্মিল যে যদিও হাঙ্গমাকারিগণ বড় বাড়াঝাড়ী করিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে 
দমন করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার কপ্ট্রেরতা প্রয়োজনাপেক্ষা 
অক হইয়াছিল। চরমপন্থীদলের কতক গুলি সংবাদপত্র এই কঠোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল, যে তাহাদিগকে সংযত রাবিবার জন্ত সংবাদপত্র 
সবন্ধীয় আইন তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর! আবগ্তক হইয়া শ্লড়িল। সৌভাগাক্রমে 
এই সময় কতকগুলি নির্ভীক ও স্পষ্ট বস্ত! ব্যক্তি সংসাহসের পরিচয় দিয়া তাহাদিগের 
মনোগতভাব প্রকাশ করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে কুমারি বেসাস্ত এইক্প 
লিখিলেন--“পঞ্জাবে মৃত ও আহত ব্যক্তিগণের সংখ্য। বহুণত হইক্াছে। বোধ হয় এমন 
কথ! কেহুই বলিবেন না যে যখন হাঙ্গমাকারিগণ ইংরাক্গ হত্য। করিতে লাগিল, ব্যান্ক 
গৃহ ভগ্র করিয়া দিল, রেলওয়ে &্েশন অনলি যোগে দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন গবর্ণমেন্ট 
ইহা দেখিয়া চুপ করিয়। ও নিশ্েষ্ট হইয়া থাকিবেন। কেহ কি মনে করেন যে 
হাঙ্গ/মার সুত্রপাত হইলেই ছুর্ব ত্বগণকে দমন করা অপেক্ষ! তাহাদিগকে প্রথমে প্রশ্রয় 
দিয়া, পরে যখন অত্যাচার ভীষণ মুত্তি ধ(রণ করিল, তখন দমনের চেষ্টী অধিক দয়ালুতার 
কাধ্য ? প্রথমে দমন করিলে হয়ত দশ বিশটি লোক হত্যা হইত। প্রথমে গ্রশ্রয়ের 
ফলে মৃত ও আহতের সংখ্য! বহুশত হইল। বাছার। গবর্ণমেণ্টের দমন ব্যবস্থার বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহারা কি আমাকে বলিয়! দিবেন যে কোন সময়ে গবর্ণমেণ্টের 
দমন ব্যবস্থ। প্রয়োগ কর! উচিত? আমি বলিষে বখনমুষ্তিমের টৈ্ত ও পুলিসের 
বিরুদ্ধে সহশ্র সহ ব্যক্তি সসবেত হইল ও ইট ছুড়িতে লাগিল, তখনই তাহাদিগকে গুলি. 
করাই দয়ালুতার কাধ্য। কারণ তা! না করিলে হাঙ্গমাকারিগণের ক্রমে সাহস 
ও অত্যাচার বৃদ্ধি হইত, ও তখন হয় তাহাদিগের নিকট পরাতব স্বীকার করিয়া- 
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তাছাদিগের হস্তে সহরটি ছাড়িয়৷ দিয়! সরিয়া পড়িতে হইত, ন! হয় গোলাগুলি বর্ষণ 
করিয়! তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই সংহার করিতে হইত। শেষোক্ত পন্থ! কঠোরতার 
পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আবশ্তীক হইলে, সকল গবর্ণমেণ্টকেই ইহা! অবলম্বন করিতে হয়।” 
কুমার বেসাস্ত আরও লিখিলেন--“আমর! সকলেই ভারতে স্বাকত্ব শাসন প্রণালী 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী । শাস্তি রক্ষার্থ সাহায্য করা আমাদিগের সকলেরই কর্তব্য । এই 
দারুণ বিপদের ছুন্দিনে আমাদিগের উচিত গবর্ণমেণ্টের কার্ষোর বিপক্ষে আলোচনা 
সমালোচন! হইতে ক্ষান্ত হওয়া, ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! বিদ্রোহ দমনে 
প্রাণপণে সাহাষ্য করা। কারণ বিদ্রোহ দমন করিতে ন! পারিলে দেশে ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড হইবে ও বিদেশ হইতে শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে ।” অতি অন্ন 
দিনের মধোই কুমারি বেপান্তের দুরদর্শিহার পরি5য় পাওয়। গেল। আফগা নিস্থানের 
আমীর ভারত আক্রমণ করিলেন_-ভারতে হাঙ্গামার কথা অতিরঞ্িত হইয়। 
আফগানিস্কানে প্রচারিত হওয়াতেই আমীর এদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী 
হইয়াছিলেন। তবে এই আক্রমণের জন্য একটি সুফল ফপিয়াছিল। যে সব শিক্ষিত 
'ভারভীয়গণের দারিত্ব বোধ ছিল, তঁষ্কারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
তৰে ইহ! একটি কুফল ও প্রদব করিয়াছিল। আফগান কর্তৃক আক্রমণের হেতু 
পঞ্জাবে সামরিক আইন তুলিয়া দিতে কিছু বিল্ঘ হইল। এই বিলম্বে চরমপন্থীদল 
গবর্ণমেন্টের উপর চটিষ! উঠিলেন ও বলিতে লাগলেন যে পঞ্জাবে গোলযোগের ছুত! 
করিয়া গব্্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষে রাগনৈতিক আন্দোলন দমন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। অবস্ত একথ। সম্পূর্ণ কার্ননিক ও অণুলক। 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় পঞ্জাবে হাঙ্গাম! ও উহা দমনের প্রকৃত বিবরণ দেশের অনেক 
লোকেরই অজ্ঞাত ছিল। সামরিক আইন কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সত্য 
ংবাদ না! জান! থাকাতে অনেক আজগুবি গুঞঙ্গবের রটনা হইতে লাগিল । 
রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ পঞ্জাবী হাঙ্গাম! তদন্তের জন্ত কমিশন নিয়োগের প্রাথনা 
পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত করিতে লাগিল। সমরিক মাইনের বলে তথায় যে বিচারালয় 
' গুলি গঠিত হুইয়াছিল, তাহারা অপরাধিগণকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করাতে এই 
প্রাথনা নিতান্ত অপঙ্গত বোধ হুইল না। চরমপন্থীগণ এখন সাব্যস্ত করিলেন থে 
কেবল উক্ত হাম! তদন্তের জন নহে, তারতবর্ষের শাসন প্রণালী তাদস্তের জন্ত ও 
কদিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত | মধ্যমপন্থীগণ ঘদিও অতদুর যাইলেন না, কিন্তু তীহার! 
ও পঞ্জাবী. হাঙ্গান! তদন্তের জন্ত কমিশন নিয়োগের প্রার্থনায় যোগদান করিলেন । 
এই সময় ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডে উপস্থিত হুইয়াছিলেন 
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ব1! তথায় গমনার্থ যাত্র! করিয়াছিলেন। হাউস অফ লর্ভস ও হাউস অফ কমন্য নামক 
হুই সভার সভ্যগণের মধ্যে কয়েক জনকে লইয়৷ একটি কমিটী নিযুক্ত হুইয়াছিল, উহ্থার 
উদ্দেশ্য ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ক নূতন আইন সম্বন্ধে বিবেচন। ও আলোচনা! ক্র! । 
পূর্বোক্ত ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এই কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্ত ত্তখন হইংলগ্ডে 
গমন করিয়াছিলেন। তখন মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী উন্য় দলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন 
যে হয়ত পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে হাঙ্গামার উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেপ্ট উক্ত আইনের 
প্রবর্তনা কিছুদিনের জন্ত স্থগিত করিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ তখন ইংলতীয় সংবাদপত্র 
সমুহের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে এই সব হাঙ্গ'ম! হইতে কেবল ইহা! প্রমাণ হয় যে উক্ত 
আইন যতশীপ্র সম্ভব প্রবর্তিত হওর| উচিত। কিন্তু যদ্দিও উক্ত আইন ভারতবর্ষীযগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তথাপি ইহু। বল! যাইতে পারে. যে পঞ্জাবী হাঙ্গাম। 
লইয়াই দেশে অধিক আন্দোলন হইতে থাকে। ২*এ মে জীঁরিখে পঞ্চাবের কতক 

ংশ হইতে সামরিক আইন উঠিয়া! গেল। ১১ই জুন তারিখে, রেলওয়ের জমী ভিন্ন 
অপর সর্বত্র উক্ত আইন উঠিয়া গেল। যখন উক্ত আইন ঝাঁহাল ছিল তখন যেন 
পঞ্জাব প্রদেশ. ভারতবর্ষের অন্তান্ত অংশ হইতে একপ্রকার ঝিঁচ্ছর্ হইয়! গিয়াছিল। 
এক্ষণে যেন পুনরায় সংযুক্ত হইল । মধ্যে পঞ্জাব রেলপথে গমনাগ্রমন কতকটা নিষিষ্থ 
হুইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত নিষেধ তিরোহিত হওয়ায় সামরিক আইনের বলে পঞ্জাব 
কি প্রকারে শাসিত হইয়াছিল তৎসর্থন্ধে নানাবিধ জনগ়বের প্রচার হইতে লাগিল। 
জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড লইয়! তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বলিতে 
লাগিলেন ঘে শুদ্ধ দেশীযগণকে অবমান কর! ও তাহাদিগকে মর্শাস্তিক যাতন। দিবার 
জন্ভই কতকগুলি শাস্তির বিধান হুইয়াছিল। চরমপস্থীগণ এখন কেবল তাস্তের জন্চ 
কমিশন নিয়োগের প্রার্থন৷ করিয়! ক্ষান্ত হইল ন|। তাহারা! তছুপরি গবর্ণরজেনেরাল লর্ড 
ঢেমসফোর্ডকে পদচ্যুত করিবার জন্য ইংলত্তীয় কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ করিতে লাগিল। 
শুধু তাহাই, নহে। পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার মাইকেল ওডয়ার যাহাহত 
বিচারালয়ে অপরাধিরূপে আনীত্ত হইয়! তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগের জন্ত জবার 
দিতে বাধ্য হয়েন, তাহার জন্তও প্রার্থন! করিতে লাগিল! অতঃপর চরমপন্থীদলের 
সংবাদ পত্র সমূহ গবর্ণমেণ্টকে ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল। 

. ক্রমে বুঝিতে পার! গেল যে উহ্ছাদের প্রকৃত উদ্দেশ্ত পঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্তের প্রার্থনা 
উপলক্ষ করিয়! গবর্ণনেন্টের সকল কার্যেই দে!যারোপ কর! । ছর্তাগ্যের বিষয় সে সময়. 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়! স্বর্কৃত কাঁর্য্যের সমর্থন কর।. অসম্ভব 
হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে তখন গবর্ণমেপ্ট শীগ্ুই তদস্ত করিবার অন্ত কমিটি' 
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নয়োগ: করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন কমিটী দ্বারা সমন্ত ঘটনা তদন্ত করা 
হইতে চলিল, তখন কমিটার মুখ হইতেই প্রকৃত ঘটন! প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ 
হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের গোড়া হইতেই এইরূপ একটী কমিটী নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা 
ছিল, ও কমন্স্‌ মহাসভায় ভারতসচিব মণ্টেণ্ড মহোদযন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 
তদন্তের জন্থ কমিটা শীঘ্রই নিযুক্ত হইবে, ও উক্ত কমিটা কেবল হাঙ্গামার মূল কারণ 
স্থির করিবেন না, তাহার! হাঙ্গামা দমনের জন্ত গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন তাহারও 
আলোচন|! করিবেন। এ অবস্থায় ভারতব্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মৌনাবলম্বন করা ভিন্ন 
উপায়াস্তর ছিল না। এদিকে ইংরাজ ও তারতীয়গণের মধ্যে পরম্পর বিদ্বেষের মাত্র 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কেহ কেহ আশঙ্কা! করিয়াছিলেন যে এই কমিটি 
নিয়োগের ফলে উক্ত জাতি ঘটিত বিদ্বেষ ও বৈরিতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে ১৯১৯ সালের সমগ্র গ্রীঘ্ঘ কালে সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড আক্রমণ 
দৈনন্দিন ঘটন| হইয়াছিল । দেশীয় সংবাদপত্রে পাঞ্জাব হাঙ্গাম! দমন লইয়া! গবর্ণমেণ্টের 
আচরণের যথেই নিন্ম ও গবর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হঈতে লাগিল। 
সাঁহেবি সংবাদপত্রে গব্ণমেণ্টের আফগান রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। তাহার উপর যধন মণ্টেণ্ড চেমনফোর্ড প্রণীত শাদন সংস্কার 
প্রস্তাবের উপর এদেশের সর্বোচ্চ রাজপুরুষগণ্রে মতামত ও সাউথবরে। কমিটির মন্তব্য 
প্রকাশিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্টের উপর আর এক নুতন অভিযোগ আনীত হইল। 
মধ্যম পন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলেরই সংবাদপত্রগণ. তীব্র ভাষার প্রকাশ করিল যে রাজ 
পুরুষ দিগের ও সাউথবরে! কমিটির হস্তে গ্রথম প্রস্তাবিত সংস্করগুলি অনেকটা মন্দের 
দিকে পরিবর্তিত হইয়াছে। 

প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে যখন দেশীয় সংবাদ পত্র কর্তৃক গবর্ণমেণ্ট আক্রান্ত: 
হন তখন সাছেবি সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন ক্রিয়া থাকে। কিন্ত 
এক্ষেত্রে ফল বিপরীত হুইল । পাঞ্জাব হাঙ্গাম! ও সংস্করর প্রস্তাবের পরিবর্তন লইর 
দেশীক্গ সংবাদ পত্রগণ ও সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে বেবনাবন্তের জন্য সাহেবি সংবাদ পত্র 
সমূহ, উভয় দূল হইতেই গবর্ণমেণ্টের উপর আক্রমণ চচিল। ইহাতে যে গবর্ণমেণ্টের- 
অনেকটা অপধশ' হইল, . ইহা বল৷ বান্ুল্য মাঞ্র। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধে- 
সত্য ঘটন| প্রকাশ দ্বার! সাধারণের মন হইতে মিথ্যা ধারণ! দুর করিবার জন্ত উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় সাধারণকে যুদ্ধের গ্রকৃত অবস্থা অবগত 
করাইবার অন্ত স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত কর! হইয়াছিল । এই কমিটি গুলি অনেক, 
ভাল কার্য করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশ) মাজ।জ ও পঞ্জাবে প্রচার সমিতি গুলি: 
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ফিঞ্ৎ রূপান্তরিত হইয়া! যুদ্ধান্তেও বর্তমান থাকে। বোব্াই গবর্ণনেন্ট ও. এই পথ 
অনুমরণ করিয়াছিলেন। ভারতবধীয় গবর্ণমেপ্ট যুদ্ধ কালে প্রকৃত ঘটন! প্রচারের 
যে বন্দবন্ত করিয়। ছিলেন, তাহা! যুদ্ধান্তে উঠিয়া! যায়. কিন্ত অচিরে নূতন ও অবস্থান্সারে 
বন্দবন্ত করেন। কিন্তু যখন ইহার অত্যধিক আবশ্তাক ছিল, তখন উক্ত বন্দবন্ত 
অল্পই অন্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের গ্রীম্মকালে ইহার অভাবে গবর্ণমে্ট 
বিষম ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন স্থৃতরাং এখন আর তাহার্দিগের সত্যকথ গ্রগারোপযোগী 
বন্দবস্থের প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিলন!। যর্দিও গাকিত, তাহা! ভারতববীর 
শাসন সংস্কার আইনের পাওুলিপি সংশোধনার্থ যে জঞএণ্ট কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, 
তাহার মন্তব্যে দুর হই! গেল। উক্ত কমিটী লিখিঘ্লাছেন €ষ কিদেনটুয় কি ইংরাজ 
অনেক সাক্ষীই তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়াছে যে শুদ্ধ 
তারতবর্ধীয় গবর্ণমেন্ট কেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগের ও উঞ্জিত তাহার! তাহাদিগের 
বক্তব্য পূর্ববাপেক্ষা অধিক সাহপের সহিত ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন মত প্রকাশ 
করেন। কেন যে গবর্ণমেন্ট কোন কার্ধ্য ঝ| ব্যবস্থা! করিয়াষট্ছন ব! কোন আদেশ 
দিয়াছেন ও কেন যে কোন প্রস্তাব দেশের অমঙ্গলকর বোষ্টা পরিত্যক্ত করিয়াছেন'' 
সে সমপ্ত কারণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা জবিধ্যতে আরও অধিক 
প্রয়োজনীয় হইবে, ও সুতরাং কি ভারতবর্ষা্র কি প্রর্দেশিক ষকল গবর্ণষেণ্টেরই উহ্থা 
প্রকাশের যধোপবৃক্ত বনদবস্ত করা একান্ত বিধেয় হইয়াছে । এখন গবর্ণমেন্টর কৃত 
কার্যের ব! ব্যবস্থার পোষক কারণ গুলি সাধারণের অজ্ঞাত, কিন্ত তাহার বিপক্ষ 
কারণ গুলি সংবাদ পত্রের সাহায্যে দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং এখন 
উক্ত প্রকারের বন্দবন্তের আবহীকতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ১৯১৯ সালের 
গ্রীশ্মকালে উক্ত বন্দবস্তের অভাবে বাহ! ঘটিয়াছিল, তাহ! ভারতব্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার 
কার্ধ্য বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হুইবে। 

সকলে উৎনৃক হুইয়! উক্ত সভার সেপ্টে্বর মাসের অধিবেশনের প্রতীক্ষা করিতে 
ছিলেন। কেননা সকলেই আশ! করিয়াছিলেন যে তখন গবর্ণমেণ্টকে তাহা দিগের বক্তব্য 
কিছু না কিছু প্রকাশ করিতে হুইবে। ইতিপূর্ববে জানাছিল, যে গবর্ণমেন্ট একটা 
নূতন আইন প্রস্তাব করিবেন, যাহার উদ্দেগ্ত এই যে পাঞ্জাবে ছাঙ্গাম। দমন করিবার 
উদ্দেশে যে সব রাজপুরুষ কোন ন| কোন বিষয় আইন সঙ্গত নহে এখন কার্য. 
ছুরতিসন্ধি বশত নহে--৩কবল কর্তব্য পাপন বোধে করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে. বেমাইনি কাধ্য করার দরুন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া | মধ্যম পন্থী ও 
চরমপন্থীদল.উভয়েই ভাবিলেন যে যখন গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে অত্যাচার রাজপুক্ুষগণকে 
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তাহাদিগের স্তাধা দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ত আইন করিতে উদ্ধত হইয়াছেন, 
তখন তদন্তের যাহ! ফগ হইবে তাহা!ত পুর্ববেই বুঝিতে পারা বাইতেছে। এই সন্দেহ দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া এবং গবর্ণমেন্ট কিছু করিবার পূর্বেই পঞ্ডিত মদন মোহন মালবীয় 
তাহার কতিপয় সহকর্মী লই! তদন্তের জন্ত স্বাধীন ভাবে একটি বেসরকারি 
' কমিটা  নিধুস্ত করিলেন। কিন্তু দেশময় একটা উৎকণার শ্রোত প্রবাহিত 
হইল। তাহার উপর ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ এতাবৎকাল রাজনৈতিক ব্যাপার 
সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তুরক্ষের সহিত শাস্তির ব্যাপার 
লইয়া! বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, কেন ন তীঙাদিগের ধারণ! হইয়াছিল, 
যেএই সন্ধর সর্তগুলি যুসলমানগণের হদয়ে কিরূপ মর্ান্তিক আঘাত 
দিয়াছিল, তাহ! বোধ হয় ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেন্ট সম্যক উপলব্ধি করণে অক্ষম হইয়াছেন । 

যাহা হউক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মহামতি গবর্ণর জেনেরল যে বক্তৃতা! করিলেন 
তাহ দ্বার এই সন্দেহ অনেকট! দূরীভূত করিলেন । তিনি বলিলেন যে ভারতবধীয় 
মুসলমান সম্পদায়ের তুরফের সহিত সন্ধির সর্ত সন্বস্থে' যে মত তাহা! কেবল ইংলতীয় 
গবর্ণমণ্টের নিকট কেন সমস্ত মহাসভার সমক্ষে ও নিবেদন কর! হইয়াছে । তিনি আর 
ও বলিলেন যে ভারত সচিবের সহিত ভারতব্া্ন গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ করিয়! তদন্তের জন্য 
একটা কমিটি নিষুক্ত করিতে স্থির করিয়াছেন | এই কথা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
করিল । কমিটির সদস্যগণের মধ্যে থাকিবেন, লর্ড হণ্টার ধিনি সভাপতি হইবেন, 
কলিকাত| হাইকোটের অঙ্গ র্যাণকিণ সাহেব, রাইন্‌ সাহেব যিনি ব্রঙ্ষদেশের একজন 
প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুষ, জেনেরাল ব্যায়! যিনি সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদাভিযিক্ত 
নেতা, স্যার চিমনলাল শীতল বাড় ও সাহেবজাদ| সুলতান আন্গদ, যিনি গোয়ালিয়ার 
রাজ্যের একজন সর্বোচ্চপদস্থ কর্মচারি । পরে ঝ্বস্থাপক সভার সভ্যগণের মতানুসারে 
লক্ষৌএর পণ্ডিত জগত নারায়ণ নামে একজন উকিল ও একজন বেসরকারি 
সাহেব ও উত্ত তদস্ত কমিটির সভ্যপদ্দে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কানপুরের 
শ্মিখ সব ও ইহার! উভয়েই যুত্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। সভ্য গণের মধ্যে 
কেহ কেহ আক্ষেপ করিলেন যে রয়াল কমিসন নিযুত্ত না হুইয়। একটা কমিটি নিধুত্ত 
, হুইল | পণ্ডিত মদনমোহন কমিটির পরিবর্তে রয়াল কমিশন নিয়োগ করিবা4 জন্ক সভার 
সমক্ষে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। উহ! লয়! গপর্ণমেণ্টের সহিত চরমপন্থীগণের 
একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মদনমোহন তাহার প্রস্তাবের সমর্থনার্থ এই তর্ক উত্থাপন 
করিলেন যে এই তদন্তের ব্যাপারে গবর্ণমে্ট এক প্রঞ্চার দায়ী ও অভিযুক্ত, সুতরাং 
তাহাদিগের পক্ষে এ কমিটা নিধুক্ত কর। সঙ্গ হ, কেনন! কমিটার মন্তব্য গবর্ণমেণ্টের নিকট 
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পেষ কর! হইবে । কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে এই তর্ক সারবান বোধ হুইল 
না। তবে এই প্রস্তাবের পক্ষে কোন কোন সভ্য যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা হইতে 
বুঝা গেল যে তাহার! পঞ্জাবের হাঙ্গাম! ব্যাপার লইয়! বড়ই অনন্ত হুইয়াছেন। এন 
কি তাহার! ইংরাজহতভ্যাকেও ইতরলোকদ্দিগের অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া উড়াইয়া 
দিতে চেষ্টা! করিলেন। যে দৈম্ভগণ ও পুলিশপ্রহরীগণ এই হাঙ্গাম! দমন করিয়াছিল, 
তাহাদিগকে নৃশংস অভ্যাচারি বলিয়া প্রকাখ্ঠভাবে অভিযোগ করিলেন । প্রায় সকল 
বেসরকারি সভ্যই ছুইটী বিশেষ অনুরোধ করিলেন, প্রথমতঃ আর একজন বেসরকারি 
দেশীয় ব্যক্তি ও একজন বেদরকারি ইংরাজ উক্ত কমিটাতে নিযুক্ত করা, ও দ্বিতীয়তঃ 
সামরিক আইনের বলে হাঙ্গামাকারিরূপে যাহাদিগকে জড়িত কর! হইয়াছে, তাহাদিগের 
দণ্ড লাঘবার্থ পুনরালোচনা করা । গবর্ণমেন্ট এই ছুইটী অক্গুরোধই রক্ষা! করিলেন। 
পণ্ডিত মদনমোহনের প্রস্তাব, সভ্যগণের ভোট ন। লইয়াই পঞ্জিত্যক্ক হইল। ইহ৷ দ্বারা 
সভ্যগণ এক প্রকার গবর্ণমেণ্টের কার্যের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ১৮ই সেপ্টথর 
তারিখের অধিবেশনে বাঁপার কিছু গুরুতর দড়াইল। উক্ত দিবসে সার উইলিয়াম 
ভিনসেন্ট, ধিনি ভারতবর্ষায় গবর্ণমেন্টের আভ্যন্তরিক বিভাঞ্চার কর্তা, পূর্বোক্ত দণ্ড 
নিষ্কৃতি আইনের প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। গ্ছই আইনটা এরূপভাবে 
প্রণয়ন করা হইর[ছিল, যে উহ! দ্বার! তদন্ত কমিটীর কার্ষোর পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক 
জন্মিবার সম্ভাবন! ছিল না। প্রথমতঃ যে রাজপুরুষগণ প্রকৃতই কর্তব্য পালনের জন্ত কোন 
বেআইনি কার্যকর! একান্ত আবশ্টকীয় বোধ করিয়াছিলেন, এই আইনের দ্বার! তাহা- 
দিগকে আইন মত শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া ছিল বটে কিন্তু তাহার্দগের উপরিতন 
কর্মচারিগণ তাহাদিগকে বিভাগীয় যে শান্তি দেওয়া! উচিত বোধ করিবেন সে শাস্তি হইতে 
তাহার। অব্যাহতি পাইবেন ন| । দ্বিতীয়তঃ রাজ পুরুষগণ যে সরল ভাবে ছুরভিসন্ধি শৃন্ত 
হুইয়া ৪ একান্ত আবশ্যক বোধ করিয়! কার্য করিয়াছিলেন তাহার বিচার সাধারণ আদ- 
লতের উপর ন্যস্ত হইল । অর্থাৎ যাহার! কোন ছুরভিসন্ধি বশতঃ বেমাইনি কার্যা করে 
নাই কেবল সেই সব রাজপুরুষ দিগকেই এই আইন দ্বারা অবাহুতি দিবার প্রস্তাব হয় । 
কিন্ত যদি কোন রাঁজপুরুষ বিভাগীয় শাস্তির যোগ্য বোধ হয়, অর্থাৎ যাস্থারপক্ষে কর্তৃপক্ষ 
পদচ্যুতি, বেতন জ্বাস ব! ভতসন| করণ বিধেয় বোধ করিবেন, এই আইন তাহাকে সেই 
বিভাগীর শান্তি হইতে নিষ্কৃতি দিবে না। এই আইন লইয়া গবর্ণমেন্টকে প্রচ আক্রমণ 
কর! হইয়াছিল 'ও গবর্ণমেণ্টের সংউদ্দেশ্যের উপর ও অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সার উইলিয়ম ভিন্সেপ্ট বক্তৃতা করিয়। বেসরকারী সভ্যগণকে অনেকট! আশ্বস্ত করিতে: 
পারিক্ন! ছিলেন। পঞ্জাবের গ্রতিনিধিগণ বলিলেন যে তাহার! আইন সমর্থন করিতে প্রস্তুত 
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অছেন। আইনের বিপক্ষদলের নেত৷ হইয়াছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন । তিনি এক. 
চারি ঘন্টা ব্যাপী বক্তত] করিয়া! দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে কেবল রাজপুরুষ-: 
গণের নিবু'দ্ধিতার ও অত্যাচারের ফলেই পঞ্জাবের অধিবাসিগণ উত্যক্ত হইয়া এই' 
হাজ(মায় 'মাতিরা ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে সব বক্কত| হুইল তাহা 
হইতে সভ্যগণ অনেকটা! প্রকৃত ঘটন! বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন ।' 
বাস্তবিক পাঞ্জাবের বাহিরে লোকে এই হাঙ্গামার বিষয় ভাল জানিত না। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মান্দ্রাঞ্গ ও আসামের ন্যায় অনেক দূর প্রদেশের 
সভ্যগণও রাক্গপুরুষগণের কার্য কলাপের বিরুদ্ধে অভিষেোগ করেন । কিন্তু 
গবর্ণমে্টের, পক্ষে যে সমন্ত নিরপেক্ষ বস্তত। হইয়াছিল তাহার অনেক 
সভ্যেরই ভ্রম দূর হইয়াছিল | সার দিনশ! ওয়াচার ন্যায় এক জন নির্ভীক ও. 
স্বাধীন চেত! সভ্য বলিলেন যে তাহার স্থির বিশ্বাস ষে এই আইন আনম্নন করিয়! গবর্ণমেণ্ট 
ঠিক কাধ্যই করিয়াছেন । আইন এখন স্থগিত থাকুক এই প্রস্তাবের পক্ষেকেবপ ছুই 
তিনঞ্ন সভ, মত দিয়াছিলেন ও আইনের বিবেচন৷ আরম্ত হউক এই প্ররস্ত/ব বিন! 
আপত্তিতে গৃহীত হুইল । ২৪শে তারিখে যখন আইন শেষ অনুমোদনের জন্য সভায় 
উপস্থিত কর! হয় তখন ও পণ্ডিত মদনমোহন তাহার বিপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও. 
তিনি পুর্বে যেমন আইনের বিপক্ষ ছিলেন এখন ও সেইরূপ রহিলেন। কি কি অল্প 
সভ্যই তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। | 
এবারকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে এই আইন লইপ়াই নর্ধাণেকষ অধিক: 
বাদান্ুবাদ হ্ইয়াছিল। আরও ছুইটি আইন ও এই সভা থার! বিবেচিত হইয়াছিল 
কিন্তু সাহার! সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই দুইটি আইনের 
সহিত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থার কোন আন্বন্ধ ছিলনা । প্রথমটির উদদেগ্ঠ 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রজের প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক তিনটার সম্মিলন। এই 
সঙ্সিলনের উন্দে্ত ভারতবামিগণকে বাণিজ্যার্থ টাক! ধার করিবার সুবিধা পূর্ববাপেক্ষ 
আধিক পরিমাণে প্রদান করা । ভ্বিতীক্ আইনের উদ্দেশ ভারতবর্ষে চাষড়ী: 
সংস্করণের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত এদেশ হইতে লস্তর চামড়া ও ছাল, যাহা বিদেশে 
রগুানি হয় তাহার উপর গুহ স্থাপন কর! ॥ কিন্তু যদিও এই ছই আইন দ্বার! দেশের' 
অনেক উপকারের মস্তাবন! ছিল, তত্রাচ কেহই উক্ত ছুই বিষয়ে মনোযোগ করিলন|। 
ইহ দ্বার! দেখ! গেল যে ক্ষুত্ত সীমার মধ্যেই ভারতবাসিগণের মনোযোগ মাবন্ধ থাকে. 
. অতঃপর নূতন শাসন সংস্কার বিধির উপর লোকের দৃষ্টি গড়িল। এই আইন 
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অর্পিত হইয়াছিল। উক্ত সন্তার সভাপতি ছিলেন লর্ড সেলবোর্প। এই কমিটী বিলাতে 
ভারত হইতে আগত অনেক সাক্ষীর মত গ্রহণ করিলেন। প্রায় ভারতীয় প্রত্যেক সংবাদ 
পত্রেই এই সাক্ষোর বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। যে দমস্ত সাক্ষা চরমপন্থীগণের মতের 
বিপক্ষে প্রদত্ত হুইক়াছিল উক্তদলের সংবাদ পত্রে তাহার উপর ঘোর অসন্তুষ্ট গ্রকাশ 
কর! হইল ও মধ্যমপন্থী গণেরও যথেষ্ট নিন্দাবাদ চলিতে লাগিল। বাস্তৰিক 
মধ্যষ পম্থীগণ শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে যেরূপ নিপুণতার সহিত মত প্রকাশ করিলেন, 
ও তাহাদিগের মন্তব) যেরূপ ভ্তায় সঙ্গত হইয়াছিল তাহাতে কাহার! বিলাতের রাজনৈতিক- 
গণের শ্রন্।া' আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। চরমপন্থীগণ অন্তদিকে বিলাতের 
শরমজীবি সম্প্রদায়ের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বিলাতে তখনও বিশেষ 
ক্ষমত| লাভ করিতে পারেন নাই। যখন লর্ড সেলবোর্ণ মিটার ভান্নত শাসন 
সংস্কার আইনের উপর মন্তব্য প্রকাশিত হইল তখন মধ্যমপন্থীগণ ও ৰিবি বিশান্তের 
দল সাদরে উহ্থার প্রশংস। করিলেন ও বলিছেন যে ইহা ভারতবামিগণের পক্ষে 
একটা জয়ের কগ!। বাস্তবিকই তীঙার৷ যে মতামত দিয়াঁছিলেন, উত্ত আইনের 
সংশোধনের সমর তাহা অনেকটা! গৃহীত হুইয়াছিল। . অবশ মধ্যমপন্থীগণের 
সকল প্্রস্তাবই গ্রাহথ হয় নাই, কিন্ত অনেকগুলল হইয়াছিল । সংশোধিত আইন 
যাহ। পালমেন্ট সভার সমক্ষে অস্থমোদনের জগ্ত আনীত হইয়াছিল, তাহ! কোন 
কোন অংশে মন্টেগ্ড চেম্ন্ফের্ড আইন অপেক্ষা! ভারত বামিগণের পক্ষে অধিকতর 
মক্লল জনক হইয়াছিল। যখন আইন অনুমোদিত হইল তখন যধ;মপন্থীগণ অত্স্ত 
সন্ধ্ট হইলেন ও বলিলেন যে এই আইন যাহাতে সফল হয় তজ্জন্ত তাহার! সানন্দে 
চেষ্টা করিবেন। কিন্তু চরমপন্থীগণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন ন!। তাহাদিগের 
ৰিপক্ষদালের অর্থাৎ মধ্যমপন্থীগণের জয় হওয়াতে, তাহার! বড়ই অন্রধী হুইলেন। 
স্রীহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ভারত-শাসন-সংস্কর-মাইন 
যণ্দ পালমেন্ট মহাসভা। কর্তৃক পরিত্যক্ত হইত, তাহ! হইলে ভারতবর্ষে কোন 
ক্ষতিই হইতন1। তাহার! গ্রথম হইতেই গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয়গণের শাসন ' 
ক্ষষত। ভ!গাতাগি করিবার প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন ও জএপ্ট কমিটার হন্তে আইন যে 
আনেকট। সংশোধিত হওয়া! হেতু উহ! শীত্ঘই পালামেপ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে ইহা 
ভাবির! আনন্দ অনুভব করিলেন ন। বদ্দিও ভারতবধী' গবর্ণমেণ্টের অনেক আপত্বিকর 
প্রস্তাব উক্ত কমিটা কর্তৃক গরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি ইহার! বলিতে লাগিলেন যে 
স্বাইন আদৌ সন্তেষকর হয় নাই। তাহার! তাবিতে লাগিলেন এক্ষেত্রে তাহাদেদ কি 
হয়! উচিত। তাঁহার! কি এই আইনের সহিড় কোন সম্পর্ক রাখিবেননা। না তাহার! ইহার 


৫৫৯.) 


প্রতিবাদ করিয়! পোকের মতি গতি এমন পরিবর্তন করিয়! দিবেন যে এই আইন কার্যে 
পরিণত হইলে বিফল হইবে। ইংরাঁজ রাজপুরুষগণ কিন্ত গ্রকাঁশ ফরিলেন যে দেশীয়দিগের 
সহিত মিলিয়! যাহাতে আইন সঞ্চল হয় তজ্জন্ত তীছারা যতদুর সম্ভব চেই! করিবেন। 
এদিকে মধ্যমপন্থীগণও স্থির করিলেন, যে তাহার! ইংরাজদিগের সহিত একযোগে কার্ধ্য 
করিবেন। কিন্ত তখন অন্ঞন্য গুরুতর বিষয়ে তা'রতবাপিগণের মনে।যোগ আকৃষ্ট 
হওয়াতে শাসন সংস্কার আইন লইয়া বড় বেশী আন্দোলন হইল না । হুণ্টার কমিটা 
তদস্ত আরম্ভ করিলে, অনেকের মনোযেগ সেই দিকে ধাবিত হইল। লাক্ষীগণের 
সাক্ষ্য বড় বড় অক্ষরে ছেডিং দিয়। দেশীগ সংবাদ পন়্ে গ্রকাশিত হইতে লাগিল। 
একটা দৈনিক সংবাদ পর ঝালিমানবাগ ব্াপারর ছেডিং দিরেন--£ডায়ারের 
রত্তপান *। ধাহার। আশঙ্ষ। করিয়াছিলেন যে এই তর্সস্তের ফলে ইংরাজ ও দেশীক্ন 
গণের মধ্যে পরম্পর বিবেষ আরও বর্ধিত হইবে, এ আশঙ্কা! অমূলক হইল না। 

আবার এই সময়ে তুরস্কের বিধর লইর! মুনলমান লমাজে ঘোর আন্দোলনের শো 
প্রবাহিত হইল। যদ শীগরই তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্তগুলল প্রক।শ করা সম্ভব হইত 
“তাহা হইলে আর এ আন্দোলন বর্ধিত হুইতে পারিত না, ও মুসলমানগণ আৃষ্টের 
লিখন বলিয়! অগত্য। ইহাতে সম্মত হইয়। অনর্থক আন্দোলনের স্যাষ্ট করিতেন না। কিন্ত 
সন্ধপর্ত প্রকাশে বিলম্ব হওয়াতে পূর্বের নিশ্চে্ ভাবের পরিবর্তে গবর্ণমেপ্টকে তাহাপিগের 
মতান্থ্যাঁয়ী কার্য; করিতে বাধ্য করিবার ঢেষ্ট। চলিতে লাগিল। ১৯১৯ সালের শেষ 
ছয়মাসে মুসলমানগণের মধো আন্দোলন বৃদ্ধি হইল । শ্রীযুক্ত গন্ধি বিপর্ বা অত্যাগারিত 
দবিগের সাহাধ্যার্থ সদাই প্রস্তত, তিনি ছিন্পু হইয়াও মুসলমান দিগের ধর্ম সংক্রান্ত 
ব্যাপার ঘটিত এই আন্দোপনে যোগ দিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ও তৎপরবর্তী ক 
দিন শাস্তি উৎসবের জঙ্ঠ কর্তৃপক্ষগথ নির্গিষ্ট করিয়া দেন ও এই উপলক্ষে মুসলমান 
গণের মধ্যে অশ্স্তির চিত্র দেখা গেল। তাহার! বলিলেন যে তুরস্কের দুর্দশার তীছার। 
মন্্াহত হইয়াছেন, সুতরাং তীহার কি রূপে এই উৎসবে যোগ দিতে পারেন? 
গন্ধি এই সময়*পুনরাক্জ একটি হর্তাল অনুষ্ঠানের প্রন্তষব করিলেন। মুসলমান গণের 
প্রার্থনা! যে যুদ্ধের পূর্বে তুরস্কের অধীনে যে যে দেশ ছিল তাহ! যেন এখনও সেইযপ 
থাকে, ও সুলতান যেমন মুপলমান ধর্মের নেতা ছিলেন তাহার সেই পদ যেন পূর্ব 
অন্গুন থাকে। এই প্রার্থন। পূর্ণ ন। হওয়ার জন্ত তীহান্না উৎসবের সময় আনদা 
না করিফ। শোক প্রকাশ করিবেন ইছাই আন্দোলনের নেতাগণ স্থির করিলেন। 
মেশের সর্বত্র যুদ্ধাবসানের জন্তু উৎসব অনুষ্ঠিত হুইল, কিন্তু আন্দোণনকারিগণের 
চেষ্টার অনেক মুসলমান_-বিশেষত; দিলী লহরে--ইহাতে যোগ দিল না। এই. সম 
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'হুইতে তুরস্কের পুর্ববাবস্থ! ধাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার পক্ষে ভীষণ আন্দোলন 
'আরম্ত হইল ও এই আন্দোলনের সঙ্গে অনেক মিথ্যাকথ! প্রচারিত হুইল । তুরস্কের 
সুলতানের উপর গ্রীষ্টিয়ানগণ বিবিধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ভারতববী'র মুপলমান সম্পূদ।য়ের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্ত হত্ব 
করা হইতে লাগিল। বিলাতের কতক গুলি সম্থাদ পত্রে ক্রুসেড নামধেয় 
খীষ্টান ও মৃস্লমানের সহিত যে ধর্যুদ্ধ আটশত বৎসর পূর্বে প্যালে্টাইন 
দেশে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করাতে এদেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে উক্ত 
বিশ্ব(স আর ও দু়ীভূত হইল। গবর্ণমেন্ট অনেক চেষ্ট! করিয়া ও মুস?মান সাধারণের 
মন হইতে এই বিশ্বাস দূর ক'্রতে সক্ষম হইলেন না । খী্টিযান গ্রবর্ণমন্টের পক্ষে অন্য 
ধর্মীবলম্বিগণের কোন ধর সন্ব্থী' ব্যাপার লইয়! হস্তক্ষেপ করিল্পে নুফলের আশ! অল্পই 
ছিল। গবর্ণমেন্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়া! মুলমানগণকে বক্কাইতে চেষ্টা করিলেন যে 
তুরফ লইয়া যে আন্দোলন কৃষ্টি হইয়াছে, তাহা রাজনৈতিক ব্যাপষ্ট৷ ঘটিত ও ধর্মের সহিত 
ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হষ্বী নাই, কিস্তু বর্ষের শেষ 
তাগে হিন্দু আন্দোলনকা'রগণ মুসলমান দিগের সহিত যোগ টীওয়াতে ব্যাপার কিছু 
গুরুতর হুইয়! উঠিল। কোন কোন মুসলমান নে শাগণ, বাহধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
ুদ্ধাবসানে কারামুক্ত হুইয়! ছিলেন, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এমনি ভীষণ বর্তৃত৷ প্রদান 
ফরিতে লাগিলেন, যে তাহাথার! হাঙ্গম! ঘটবীর সম্ভাবনা জাগরক হইয়। উঠিল। 

এইবপ অশাসন্তিময় অবস্থার সময কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইল। পঞ্জাবের হাঙ্গাম! 
দমনের জন্ত রাজপুরুষগণ যে সমস্ত বে-মাইনি কার্ধ্য করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন তাহার 
প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত অমুঙ্সর সহরেই এই অধিবেশন স্থিদ্বীকৃত হইল। 
ষসলিম লিগ নামক মুসলমান দিগের সভার অধিবেশন ও এই স্থানে হওয়! ঠিক হুইল। 
ফোন কোন মধ্যম পন্থী মুসলমান ইহাতে আপত্তি করিলেন। তাঁহার! বলিলেন অমৃতসরে 
লীগের অধিবেশন করিলে লীগ কংগ্রেসের প্রতাবদ্ধারা অনেকট! চালিত হইবে। কিন্তু 
টরমপন্থী সুসলমানগণের আগ্রহে অমৃতসরই স্থান নির্দিষ্ট হইল। মধ্যমপন্থী দল অগত্যা , 
তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহার! যদিও হাঙ্গাম! দমনে রা'জপুরুষ দিগের আচরণের 
মিন্দা করিতে চরমগন্থীগণের সহিত একমত হইলেন, তবু গবর্ণমেপ্ট যে সম্পূর্ণ দোষী 
তাহা স্বীকার করিতে অথবা গবর্ণরজেনেরাল লর্ড চেমসফোর্ডকে কর্শুচ্যুত করিবার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ন।। হণ্টার কমিটির রিপোর্ট “ প্রকাশিত হবার পর গবর্ণরজেনে-. 
রালকে পদ্যচুত করণ প্রস্তাব নত্বস্বীয় আন্মৌলন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ক্ত্তি শাসন 
সংস্কার আইম লইস্গাই উভয় দলে বিশেষ মতভেদ ছিল। মধ্যমপন্থীগণের মত ছিল ধে 
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আইন অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া এমন সস্তোষজনক ভাবে পরিবর্তিত ৬ 


উঠ সাদরে গ্রহণ করি! যাহাতে উহার উদ্দেশ্ত সকফপ হয়, তাহা কর। বর্তবা। অপর 
দলে আইন সম্বন্ধে কি করিবেন তাহ! স্থির করিতে পারিলেন না| কাহার কাহার 
মতে আইন অসস্তোষজনক সুতরাং অগ্রাহথ কর! উচিত। অপর কেহ কেহ বলিলেন 
ষে তাহাদিগের উচিত আইন নত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে মনোনীত হুইয়। সভাঙ্গ 
প্রবেশ করিয়া! গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক কার্য্যের উপর এরূপ কঠোর ভাবে আক্রমণ কর! যে 
উহার ফলে সভার কার্যয সম্পাদন অসাধ্য হুইয়! পড়িবে ও তখন গবর্ণমেপ্ট অগত্য। আইন 
চরমপন্থীগণের মতানুষান্গী পরিবর্তন করিতে বাধ্য হুইবেন। চরমপন্থী বক্তাগণ অংইনের 
বিরুদ্ধে সর্বাত্র বক্ত.তা করিতে লাগিলেন যে উক্ত আইনের দ্বারাকেবল উহার প্রণেতাগণের 
বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাও? য/ইতেছে। শেষে তাহার! সাব্যস্ত করিলেন যে ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য হইয়া যাছাতে সম্ভার কাধ্য অচল করিতে পার! যায় তাহার চেষ্টা 
করাই যুক্িসিদ্ধা হুইতেছে। মধ্যমপস্থীগণের সংবাদ পত্র সমুহ বলিলেন 
যে যখন দেখ! যাইতেছে যে উহাদ্দিগের মতের সহিত বৈষমা এত অধিক তখন আর 
তাহা দিগের পক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্ত মিলিত হওয়! বৃথা। 
তাহার! অমৃত সরে কন্গ্রেস সভায় গমন্‌ করিতে অস্ম্পত হইলেন, কিন্ত যদি তাহা দিগের 
দলস্থ কোন ব্যক্ত কন্গ্রেমে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তা! তিনি করিতে পারিবেন ও 
তাহাতে কোন আপত্তি নাই ইহাও প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তাহার! ঠিক এ সময়েই 
তীহাদিগের দলস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় এক সভার অধিবেশন করিলেন। 
চরমপন্থী দলের বৈঠকে কেবল গবর্ণমেণ্ট কৃত অতীত ঘটনার বিষয় লইয়াই গবণমেন্টের 
বিপক্ষে অভিযোগ কর! হইল। অপর পক্ষে মধ্যমপস্থীগণ ভবিষাতে তাহারা কিরূপে 


নিজ দল লইয়। কাধ্য করিবেন তাহাই স্থির করিতে ব্যাপৃত হইলেন। 
কন্গ্রোশর অধিবেশনের অবাবহিত পূর্বেই সংস্কার আইন পাশ হওয়! উপলক্ষে 


সম্রাটের ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইল। ইংলগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সন্বন্ধ স্থাপিত 
হইবার পর এরূপ চিন্তাকর্ষক ঘোষণ! অল্পই প্রকাশিত হুইয়াছে। ভারতবালি গণের 
রাজনৈতির উন্নতির ইচ্ছার উল্লেখ করিয়। সম্রাট তাহার ভারতব্ীন্ প্রজাগণকে আশ্বাস 
দিলেন, যে শীনন সংস্কার আইনের দ্বার! তাহাদিগের আকাঙ্ষ! অচিরে সিদ্ধ হুইবে। 


এই ঘোষণ! পত্রের অন্থবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
. «“গ্রেটবুটেন ও আগ্াগগ সংযুক্ত রাজ্যের ও বিদেশম্থ ব্রিটিশাধিকৃত দেশ সমুহের, 


অধীশ্বর ধর্মরক্ষক শঞ্চম জর্জ তাহার গবর্ণরজেনেরাল ও ভারতবধীয় রাজন্বর্গ ও প্রজা 


স্ধারণ.কে.সন্বোধন করিয়। বলিতেছেন। ৃ 
তাক়তবর্ষে্ন ইতিহাসে অস্ত এক নূতন যুগের আরম্ত হইল। খামি সশ্রতি একা 
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আইনে সঙ্গতি দিয়াছি ধাছা ভারতবর্ধ ুশালনের জন্ত ও ভারভবালি গণের মঙ্গলের 
জন্ত পালামেন্টে মহাসভ। কর্তৃক যে দমস্ত আইন অনুমোদিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি 
প্রধান রূপ্রে গণ্য হছইবে। ১৭৭৩ ও ১৭৮৪ সালের আইন দ্বার! ভারভবর্ষে ই ইত্ডিয় 
কোম্পানির অধিকারে স্তাষ্য বিচারের বনাবন্ত করা উদ্দেন্ত ছিল। ১৮৩৩ মালের আইন 
দ্বার! ভারতবাসিগণেন্ধ সরকারি চাকরিতে প্রকাশ করা দ্বার উদঘাটিভ কর। হইয়াছিল। 
১৮৮ সালের আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শ[সনভার ই ইত্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে 
ইংলগেশ্বরী স্বস্তে গ্রহণ করিয়া ছলেন ও তন্দবার ভারতব্্াঁগণের রাজনৈতিক জীবন, 
বাহ! আজি “দখা ধাইতেছে, ভাহার সৃষ্টি হয়। ১৮৭১ সালের আইন দ্বার ভারতবধে' 
জন সাধারণের প্রতিনিধি সভ! গঠনের বীজ রোপিত হয় ও ১৯*৯ সালের আইন স্থারা 
উল্ত বীজ অঞ্কুরিত হইয়াছিল। এখন যে আইন পাল হুইয়াছে।. তাহান্বার! ভারতবাসি- 
গণের দ্বার! নির্ব।চিত প্রতিনিধিগণের হস্তে ভারতবর্ষের শাপন ক্মত। আংশিক স্তন হইল 
ও বাচাতে ক্রমে সম্পূর্ণ শাদন ক্ষমত| ভারতবানিগণ লাভ করিক্ঠে পারেন তাহার পথ 
প্রদর্শন কর! গেল। অমি নিঃসন্দেহে আশা করিতেছি যে এই ক্াইন ঘর যে রাজনীতি 
প্রবর্তিত হইল, তাহ। যদি দিদ্ধ হয় তাহা হইলে মানবের উরষ্টির ইতিছালে ইহ! একটি 
স্মরণীয় ঘটন! বলিয়া! গন্য হইবে । সুতরাং আঙ্জি আমি আপনাঁদিগকে অতীত অবন্থ। 
বিৰেচন! করণের জন্ত ও আমার সহিত ভনিষাতে নূন ম্বাঁশ! পোষণ করিপার জন্ত 
আহ্ব!ন করিতেছি । 

ই। যেদিন ভারভবর্ষের শাসন দণ্ড আমাদিগের হস্তে অর্পত হইয়।ছিল, 
সেই দিন হইতে আমাদিগের রাজবংশ বরাবরই উক্ত শাদন ভার একটি পবিভ্র ব্রতরূপে 
পালন করিয়া অআদিতেছেন। ১৮৫৮ সালে চিরপুজণীয। পরলোকগঠা ভারতেম্বরী 
রাজী ভি্টে।রিয়। ঘোষণা করেন যে তিনি তীহার অগ্ঠান্ত প্রঞ্গার সহিত যেরূপ 
কর্তব্য নুত্রে সংবুক, ভারতবধী'র় প্রজাগণের সহিত ও তঁহার ঠিক সেই সম্বন্ধ এবং 
তিনি ভারতবাধিগণকে আশ্বাস প্রদান করেন যে তাহার! ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ভোগ ও শুবিচার লাভ করিবেন। ১৯৪০৩ সালে আমার পরলোকগত প্রিয় পিতৃদেৰ 
যে খোষণ! করেন, তাহাতে ভিনি ও বলেন যেপূর্কের সায় সক্রুণ রাজ্যশাদন ও সুবিচার 
দানকরিতে তিনি ক্ৃতগ্রতিজ্ঞ হুইয়াছেন। পুনশ্চ ১৯৮ সালে তিনি যে ঘোষণা 
করেন তাহাতে পঞ্চাশ বর্ষ পুর্ববে যে আশ্বীদবাণী প্রদত্ত হুইপ্লা ছল, তাহার পুনরুক্কি 
কয়েন ও এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে যতনুর উন্নতি হইয়াছিল তাহা সমালোচনা করেন। 
জমি ১৯১৯ পালে যখন সিংহাসনে অভিবিক্ক হই, তখনও আমি, তারতীয় রাজন 
বর্গ ও জন সাধারণ আমাকে রাজতক্তিস্থচক যে সম্ভাষণ করিগ্নাছিলেন, তাহাস উত্তয়ে 
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বলিয়! ছিলাম যে যাহাতে ভারতনালিগণের উন্নতি ও মঙ্গল হয় তথ্বিষয়ে যস্পর 
হওয়াই আমার প্রধান বর্তব্য। পরবদর আমি সাম্াজ্জীর সহিত ভারতবর্ষে গন 
করি ও তখনও ভারতবাসিগণের প্রতি সহান্ুভুতি ও তাহাদ্িগের মঙ্গল সাধনের 
অন্ত আমার এ্কান্তিক অভিলাধ প্রকাশ করিয়। চিল!ম ॥ 
৩1 এপ্দিকে যেমন আমার পূর্বপুরুষগ:ণবন্থায় আমিও ভারতবাগিগণকে 
ভালবাসার চক্ষে দেখিয়। আসিতেছি, অপর দিকে পালণামেপ্ট মহাসভা, ইংলতীয় 
জন সাধারণ ও আমার অধীন রান্মপুরুষগণ ও ভ।রশুবাসিগণের নৈতিক 'ও আর্থিক 
উন্নতি কল্পে প্রাপপণে দ্ধ করিয়া আগিতেছেন। বিধাঠার কৃপায় আমর! নিজে ষে 
আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি, ভারতবাপিগণকে ও সেই আশীর্ধাদের ফলভোগী 
করিয়াছি। কিন্তু এখনও একটি মহামূল্য দান ভারতবাসিগণকে প্রদান করিতে 
বাকি অছে। সেটি তীহাদ্দিগের দেশের শাসন ক্ষমত| ও নিজেদের স্বার্থরক্ষ। 
ও মল সাধনের ক্ষমহালাভ। এই ক্ষমতার অভাবে দেশের উন্নততর পথ সহজ হইতে 
প্রারেণ।। বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রমণ হুইতে ভারতবর্ষ রক্ষা কর! আমাদিগের 
সম্াটোচিত কর্তব্য ও আমরা অতি গৌরবের সহিত এই কর্তব্য পালন করিয়া 
আসিতেছি। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শাসন ভার, দেশের লোকেদের নিজ হস্তে 
অর্পণ করার সময্ন আসিয়াছে । এই ভার বড়ই গুরু ও কঠিন ও যত দিন না ভারতবাসিগণ 
শ।সন কার্ধ্যে অভিজ্ঞ না৷ হইতেছেন ততদিন তাহাদিগের পক্ষে এই খুরুতর ভার সম্পূর্ণ 
ভাবে বহণ কর! অসাধ্য । স্থতরাং এক্ষণে এই অভিজ্ঞঙ1 লাভের সুবিধ। দেওয়! হইতেছে । 
৪। ভারতবাসিগণের প্রতিন্ধিমূলক অআ্ধষ্ঠানের অভিলাষ আমি 
সহান্থৃভৃতির চক্ষে দেখিয়া আমিতেছি। প্রথমে সামন্ত অনুষ্ঠরন হইতে আরম্ভ 
করিয়। এক্ষণে বৃহৎ অনুষ্ঠানের উচ্চাকাংজ্ষা ভারতের শিক্ষিত সমাদ হদয়েপোষণ 
করিতেছেন। তাহার সরল ভাবে, সাহসের লহিত ও শাসনবিধি সঙ্গত উপায়ে 
এই পথে অগ্রসর হইতেছেন। যাহার! আইন অমান্ত করে এই রূপ কতকগুলি 
«ব্যক্তি স্বদেশ হিতৈধিতার নামে স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়! তাহ!দের উদ্দমের উপর 
কলক্কারোপণ করিয়াছিল বটে, বিস্তু এক্ষণে সেই চেষ্টা বিফল হ্ইয়াছে। 
ধে মহান উদ্দেশ সন্ুখে রাখিয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জর্মাণির সহিত যুদ্ধ করিয়/ছিলেন, 
তদ্বার! উৎসাহিত হ্ইয়। ভারতবামিগণের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষ। নূতন বলে: 
বলীয়ান হইয়াছে । আ।র জর্মাণ যুদ্ধে ভারত যে ইংরাজগণের প্রভৃত সাছাব্য_ 
করিগনাছিল, ইংলগ্ডের হর্ভবন! ও বিপদের অংশী হুইস্াছিল, তাহার জন্তও তারভীয়গণ 
তাহাদিগের 'রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে ইংরাজের সহানুভূতি ও সাছাযোয় . 
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দাবিকরিতেছেন। বস্ততঃ ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার মুলই 
ইংলগ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপন | ইংরাঙ্জের অধিকারে আসিয়া ভারতবাসিগণ. 
মানবের চিন্তাক্ষেত্রে ও ইতিহাসে যে অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছেন, তাহ হইতে উক্ত ইচ্ছ'র 
উৎপত্তি হইয়াছে । বলিতে কি এদিন ইংরাজাধিকারে থাকি! এখনও যদ্দ. 
ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক ক্ষমত। লাভের বান! না! জন্মিত তাহা হইলে ইংলগ্ডের 
তারতের প্রতি কর্তব্য একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিত। সেই জন্ত স্বীকার করিতে, 
হইবে যে অনেক বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্তৃক. গ্রতিনিধি-মূলক 
অনুষ্ঠানের যে পত্তন কর! হইয়াছিল, তাহা নুবুদ্ধর পরিচায়ক.। দেশীয় গণের ক্ষমত! 
ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া! এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে এদেশে দায়িত্বপূর্ণ 
গবর্ণমেন্ট স্থাপন।র দিন সম্ুখীন হইয়াছে। 

৫ পূর্বে যেমন এখনও সেইরূপ সহা্ভূতির সহিত ওঁ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
অনুরাগের সছিত আমি ভবিষাতে উন্নতির পথে ভারতকে :অগ্রসর হইতে দেখিতে 
থাকিব। এ পথ সহজ নহে ও গন্তব্যস্থানে পহুছিতে হইলে ভারতবাসী সকল- 
জাতীয় ও শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অনেক সহিষুত! ও পরম্পপ্পের প্রতি বিছেষ বর্জন 
আবশ্তক। আমার বিশ্বাস তাছাদিগের এই সব প্রধান গুণের ভাব হইবে না। আমি 
তরস। করি যে ধাহার! নৃতন নির্বাচিত প্রতিনিধি সভাগুলির সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন 
তাহার যেন যাহার! তাহাদিগকে নির্বাচন করিয়াছে তাহাদের মনের ভাব গ্ররুত ভাবে 
প্রকাশ করেন ও দেশের আপামর সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে বিস্বৃত ন| হয়েন। কেনন! 
সমানের নিয়স্তরের অনেকে এখনও নির্ববাচনাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। আম।র 
বিশ্বাস যে দেশের মধ্যে ধাছার! নেতৃস্থানীয়, বহার ভবিষাতে মন্ত্রি পদে অভিষিক্ত হুই- 
বেন, তাহার! নিহন্বন্ধে দারিত্ব গ্রহণে কখন পরান্মুখ হইবেন না, তাছার! বিনাদোষে মিগা। 
নিন্দা অকাতরে সহা করিবেন ও রাঙ্ের মঙ্গলার্থ প্রয়োঙ্গন হইলে ত্যাগ ম্বীকারও করি- 
বেন। কেন ন! তাহাদিগের স্মরণ রাখ! উচিত যে প্রকৃত দেশহিতৈধিত। দলাদলির উর্ধে 
ও-জাতি ব৷ ধর্দঈগত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাহার! যেমন একদিকে ব্যবস্থাপক 
সভার সদশ্তগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারেন, তেমনি অন্ত দিকেও যেন 
আমার কর্মচারিগণের সহিত একযোগে কর্ম করিয়া দেশের হিত সাধন করিতে পারেন। 
সামান্ক বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহ! পরিত্যাজ্য, কিন্তু একটি গ্তায়পরায়ণ ও উদার.মতাবলন্ী 
গবর্পমেপ্টের যে মহান আদর্শ থাক! উচিত তাহা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তা! তাহাদিগের 
সর্বতোতাবে বর্তব্য। রাজ বর্দচারিগণকেও বলিতেছি যে ধেন তাহারা 
তাছাদিগের. নৃতন - সহযোগীগণের প্রতি যথোপযুক্ত সম্থান প্রদর্শনে . কখন: 
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বিষুধ না হ'ন, ষাহাদিগের সহিত গ্রীতি ও একতার সহিত শুশৃঙ্ঘলে কার্য করেন ও 
যাঙাতে জন সাধারণ ও নির্বা!চত মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ, পূর্ণ স্বাধানত। স্থচক অনুষ্ঠানের 
পথে অগ্রসর হইতে পারেন, পে বিষয়ে যথেই সাহায্য করেন। রাজপুরুষগণ এইকুপে 
তাহাদিগের নুতন কর্তব্য পালন করিয়া! আমার ভারতবর্ধীয় গ্রজাগণের সেবাত্রতে 
পর্বের স্তায় এখনও দেশের হিত সাধনে ও নিজ নিজ সুখ্যাতি অর্জনে নৃতন ুবিধ! 
লাভ করিবেন। | 
৬। ইহ! আমার একাস্তিকী কান! থে এই শুত সময়ে যেন আমার গ্রজাগণেরও 
রাজপুরুষগণের মধ্যে অসন্ভাব, যতদুর সম্ভব, তিরো হত হয়। ধাহার। রাজনৈতিক 
উপ্নতি লাভে বাগ্রতা বশতঃ ইতিপূর্বে আইন ভঙ্গ করিয়াছিল, তাহার যেন ভবিষ্যতে 
সেই অপরাধ পুনরায় না করিয়া আইনের সম্মান রক্ষ/ করে। যে রাজপুরষগণ দেশে 
শাস্তিরক্ষার ও নুশৃঙ্খলার সহিত উন্নতিমাধনের দারিত্বের গুরুভার বহনে নিঘুক্ত অ|ছেন, 
স্বাহারা বিগত হাঙ্গামায় যে অত্যাচার দমন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন সে অত্যাচারের 
কথ! যত শ্রীপ্ব ভূলিয়। যাইতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দবোলনকারিগণের উচিত দেশে 
এমন অবস্থা আনয়ন করা। সম্মুখে নবযুগ আগত। এখন আমার প্রজাবুন্দ ও 
রাজ কর্মচারিগণ উভয়ের একই সংকল্প হওয়। উচিত যে তাহার! উভয়েই একতার সহিত 
উভয়েরই এক উদ্দেশ্যে, থা দেশের হিত সাধন ব্রতে, এক মনে নিযুক্ত থাকিবেন। অতঃ- 
পর আমি আমার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরালকে আদেশ দিতেছি ধে তিনি যেন আমার 
নামে ও আমার পক্ষে আমার রাজকীয় মকরুণ ক্ষমাদ।ন-ক্ষমতা বলে রাজনৈতিক 
অপরাধিগণকে যতদুর সম্ভব দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান করেন। যাহারা 
সরকারের বিপক্ষে কোন অপরাধ করিয়! অথব! কোন সামরিক আইন ভঙ্গ অপরাধে 
কারাদও ভোগ করিতেছে, অথব| যাছার৷ নজরবন্দী হইয়! স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
গমনাগমনের স্বাধীনত! হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমার ইচ্ছ। যে আমার গ্রতনিধি 
তাহাদিগকেও ক্ষমা করেন। তবে যাহাদিগকে দগড হইতে মুক্তি দিলে শাস্তিভঙ্গের 
,আশঙ্ক। আছে তাহাদিগের কথ। শ্বতন্্। আমি আশা করি যেবাহার! এই ক্ষম! লাভে 
উপক্কত হুষটবে, তাহার! ভবিষ্যতে যেন এরূপ আচরণ করে যে তাহা কোনরূপে দৃষণীয় না 
হুয় এবং আমার গ্রজ। সাধারণ ও এরূপ বিনীতভাবৰ অবলম্বন করে, যে তাহাদিগের 
উপর আইন প্রয়োগ করিতে কর্তৃপক্ষগণ বাধা না হন। 
৭। ভারতবর্ষে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্তনের সঙ্গে আমি দেশীয় রাজন বর্গের 
একটি সভ| গঠন প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিয়াছি । আমি আশ! করি যে এই 
সভার সভ্যগণের পরামর্শে তাহাদিগের নিজের ও তাহাদিগের রাজ্য সমূহের প্রস্ঠৃত 


খুন 
নক 
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উপকার সাধিত হইবে ও যে সব বিষয়ে তাহাদিগের 'ও ইংরাজ শাপিত ভারতবর্ষের স্বাথ 
এক সেই সব বিষয়ে উপ্নতির উপায় হইবে। এইরূপে সমগ্র সাম্াজোর মঙ্গল সাধিত 
হইবে । আমি এই উপলক্ষে দেশীয় রাজন্ত বর্গের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে যাহাতে 
তাহাদিগের মান মর্ধ্যাদ| ও স্বার্থ সম্যক রক্ষ। হয়, তদ্িষয়ে গমি স্থির স্বল্প হইয়াছি।. 

৮) আমার অভিলাষ যে আমার প্রিয়তম জ্লোষ্ঠ পুন্ধ যুবরাজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করি। তিনি আগামী শীতকালে তথায় অ'মার পক্ষে নৃতন রাজন্বর্গের সভা ও 
নির্বাচিত প্রতিনিধি গণেব সভাগুলি স্থাপন করিবেন। তিনি ষেন তথায় দেখিতে 
পান ফে যাহারা ভবিষাতে দেশ সেব। ব্রত ধারণ করিবেন ত্ঠাহাদিগের মধ্যে পরম্পরের 
গ্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস রহিয়াছে । এইরূপে মিলিয়! মিশিয়৷ কাধা ক'রলে তাহাদিগের 
শ্রম সর্থক হইবে ও রাজাশাসন ব্যাপারেও উন্নতি সাধিত হইবে। এক্ষণে আমি 
আমার প্রজামগুলীর সহিত মিলিত হইয়। ভগবানের নিকট শ্রীর্থনা। করিতেছি ষে 
তাহাহ্বারা চালিত হইরা ভারতবর্ষ যেন শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ ক্পেগ করিতে পারে ও 
ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ ছয় 

সম্রাটের এই ঘোষণা বাণী ভারতের সর্বাত্র মহানন্দের সত গৃহীত হইল। জন 
সাধারণ সপ্ত্রাটের দয়ার পরিচয়ে মুগ্ধ হইল । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ও উহার প্রভা 
অল্প হয় নাই । মধামপন্থীগণ বলিলেন যে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্ত ৮াহাদিগের উদ্ভাম ও 
আন্দোলন সফলতা লাভ কারয়াছে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও কুমারি 
বেশাস্ত মছোল্লাসে বলিলেন, যে ভারতবর্ষ এতপনে স্বাধীনতার সোপানে আরোহথ 
করিল। রাজনৈতিক অপরাধিগণকে ক্ষমা! দানে রাজনৈতিক আন্দোলনকা রিগণ 
বিশেষ সন্ত হইলেন। বস্ত্তঃ, গৰর্ণমেন্ট বভ্দিন হইতে যে রাজ নীতির অনুম্রণ করিতে 
ছলেন, এই ঘোষণ! পত্র তাহারই চরম ফল। ১৯১৯ সালে এক ঝাক্জাল। দশের 
মধ্যেই ৫৩৮ জন বাক্কি, যাহাদিগের স্বাধীনতার উপর যুদ্ধক!লীন আইনের বলে হস্তক্ষেপ 
কর! হইয়! ছিল, পর্ব প্রকার বন্ধন হইতে মুক হইল । পঞ্জাৰে ও উদ্ত বর্ধে ৫৩৪ জনকে 
ঘোধণ! পত্র গ্রকাশের পূর্বেই মুক্তিদান কর! হুইয়াছিল। সামরিক আইন ছার! 
স্থাপিত বিচারালয় সমূহ ছারা যাহার। দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্য অনেফেই 
অব্যাহতি লাভ করিল। মু'ক্ত দানের আদেশ প্রকাশিত হুইবার পূর্বেই ২৫* জনকে 
পঞ্জাব গব্ণমেণ্ট মুক্তি দান করিয়াছিলেন । যখন ঘোষণ! পত্র প্রকাশ হয় তখন দুইজন 
জজ, সামরিক আদালতের হস্তে যাহার! দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদিগের দণ্ড পুনরালোচনা 
করিতেছিলেন। ঘোষণ! পত্রের বলে পাঞ্জাবে ১৮** দণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে ৯৬জন বাদে 
সকলেই মুক্তিলাভ করিল । বোস্বাই প্রদেশে ৭২ দ্ধন মুক্তিলাত করিল ও ১৯জনের দণ্ড: 
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লীধধ কর! হইল। দিল্লীনগরের বন্দীগণের মধ্যে ছুই জন ব্যতীত সকলেরই 
সাজ! কমান হুইল অথব! একেবারে মুক্তিলাভ হইল। প্রায় সর্বত্রই এই উদ্ধার 
নীতি অনুস্থত হইল ও এক্ষণে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই কোনরূপ দণ্ড ভোগ 
করিতেছে । 

রাজা শালন সংক্রান্ত নূতন অবলম্বিত রাজনীতি ও সম্রাটের ঘোষণা! পত্র, 
এই উভয়েই জন দাধারণকে রাজপুরুষগণের সহায়তার জনক আহ্বান করা হইল। 
মধামপন্থাদল সাদরে এই আহ্বান গ্রাহী করিলেন। কলিকাতায় উক্ত দলের ধে 
অ ধবেশন হয় ভাহাতে গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় সংস্কার গুল যাহাতে সফলতা লাত করে 
তজ্জন্ত তীঠার| ধিশেষ ইচ্ছুক, ইহ! প্রকাশ কর! হইল। কিন্তু চরমপন্ঠীগণের উপর এই 
উদ্ারনীতিব বিশেষ কোন প্রভাব ত'ন লক্ষিত হইল ন|। অমৃতসরে এমন সব বক্তৃত। 
হইয়াছিল, দে যাহাতে অসংধত ভাষ| গ্রয়োগ ও অন্।য় আক্রমণের চরম সীম! অতিক্রম 
কর। হইয়া্ছল। যাহার মুণ্কপাভ করিাছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের 
বিপক্ষে বিশেষ বিদ্বেষের প্ারচয় ধিল। পঞ্জাবে গবর্ণষেণ্টের কার্ধোর কঠোর প্রতিবাধ 
চক মন্তব্য সভায় সায় অনুমোদিত হুইল। সম্রাট মকলকে পুরাতন কথ! তৃলিয়া 
গিয়। নুতন উগ্ভমে মিলিয়। মিশিয়া কাঙ্গ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু 
চরমপন্থীগণের কাধ্যে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। জর্ড চেমদফে কে 
পর্দ হইতে 'অপন্থত করিবার প্রস্তাব অমৃতসরের বৈঠকে গৃহীত হুইল। 
শাসন সংস্কার বিধি অসন্তোষজনক ও বিশেষ উপকারী হইবে না, এই মতও গৃগীত 
হুইল । পঞ্গীবের হাঙ্গামা দমন ব্যাপার উ-ল্পধ কনিয়। সভাপতি গবর্ণমেণ্টের 
ধথেষ্ট নিলা! করিলেন ও শামন সংস্কার আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার 
হইবে না, এই কথাও সাধ্যমত প্রকাশ করিলেন | বস্ততঃ চরমপন্থীগণের বক্তঠার 
সুর এত গরম দেখা গেল, যে ত্রাহারা যে গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হুইয়৷ নূতন শাসন 
প্রণালী সফল করিতে চেষ্ট। করবেন, এ আশ! দুব হইয়া গেল ও তাহারা ভবিষ্যতে 
কি পন্থার অনুসরণ করিবেন সে সন্বন্গে বিষম ভাবনার কারণ জম্মিল। সমগ্র 
কনগ্রেসের দল কেবল পাসন সংস্কার বিষয় কেন, সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা 
করিবে, যেন এইরূপই বোধ হইতে লাগিল । আশ। করা যাঁয় যে এই আশঙ্কা! অমূলক 
ইইবে, কেনন! চরমপন্থীদলের যুবকদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায়, মহান আদর্শে অন্গরক্কি 
গ্রভৃতি অনেক গুণ আছে ও তাহারা স্থপথে চালিত হইলে দেশের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন হুইঠেত পারে। আশা কর! যায় যে দেশ* 
চিতকর নূতন কার্যে আকৃষ্ট হইয়া! চরমগন্থীদল ক্রমে গবণমেণ্টের সহিত মিলিয়। কার্য 
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করিতে শিক্ষ! করিবেন ও তন্বার! পূর্ন শ্বাধীনতালাভের দিন নিকটবতী 
করিবেন । | 

এক্ষণে উল্লেধ করা উচিত ষেদেশে শাসন সংস্কার সন্বদ্ধীর যে যে পরিবর্তন 
হইতেছিল। তাহার হৃচন| দ্ুইটী কমিটির নিয়োগে দেখ গিয়াছিল যাহাদিগের 
অনুসন্ধানের ফলে শাসনসংস্কার প্রণালী অনেক সরল হইতে পারিবে। প্রথমটি অর্থাৎ 
সৈন্দংক্রান্ত কমিটির বিষয় পূর্বেই বল! হইয়াছে । এই কমিটির সম্থন্ধে মারও বগা যাষ্টতে 
পারে যে সৈন্য দলের উন্নতির উপর ও তাহাদিগের বভিঃশক্রকে বিতাড়িত 
করিয়া দেশে শান্ত রক্ষা করণে সামর্ধের উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যত উন্নতি অনেকট। 
নির্ভর করিতেছে । দ্বিতীয় কমিটির সন্তাপতি ছিলেম সার হছারবার্ট শ্বিখ, যিনি 
বিলাতের ঝেউ অফ ট্রেডের মম্পাদক। এই কমিটির উদ্দেগ্ত সরকারি সেরেন্ত! 
দোরস্ত কর! অর্থাৎ কার্ধযনির্বাথে যাহাতে বিলঘঘ ন। হয় ও পরম্পরের সাাযা 
গওয়া যায় তাহার উপায় করা। [বিষয়টি অতীব আবশ্বকী্ছই সন্দেহ নাই, কিন্ত 
এই কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই। | 

এইরূপে যদিও বর্ষের আরস্তে অনেক ভাবনার ও ছুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, বর্ধ শেষে, 
আশার আলোক দেখা দিয়াছিল। ভারতে সংস্কারের যুগ আসিঙ্কাছে। যাহাদের হস্তে 
দেশের শাসন ক্ষমত] স্তন্ত আছে, তীঙ্কার। ভারতব্ধীয় রাজনৈতিকগণকে সাদরে 
আহ্বান করিতেছেন যে ঙাহার! যোগদান করিয়া যাহাতে সংস্কার আইন সফল হয় 
সে. বিষয়ে চেষ্টা করুন। এক্ষণে ভারতবামিগণের কর্তব্য যে তাহার! কঠোর পরিশ্রম 
সহকারে কাধ্যে পরিচয় দিন যে সাধারণের উপকার করণেচ্ধা, পরের মঙ্গলের জন্য 
নিগ্গের ক্ষতি স্বীকার ও পারিপার্িক অবস্থার মহিত সামঞ্জগ্তকরণ গ্রভৃতি সদগুণের 
ষ্ঠাহার1 অধিকারী হইয়াছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 


ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা । 


ভারতবর্ষের অধিবাদিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি, শতকরা সত্তর জন কৃবি- 
কর্মগ্থার৷ জীবন যাত্র! নির্বাহ করিয়া থকে। ম্মুতরাং বর্ষে বর্ষে ফমলের উপর ভারত- 
বর্ষের রাজস্ব অনেকটা নির্ভর করে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বদর ইংলগ্ডে দুষ্ট কোটা 
পাউণড বা ত্রিশ কোটিরও অধিক টাক পাঠাইতে হয়। ইহার কারণ 
প্রথমতঃ কোম্পানির কাগজের স্দ হিনাবে অনেক টাক! প্রতি বর্ষে দিতে 
হয়। কোম্পানির কাগজের অর্থ এই ষে ভারতবর্ষের আন্যন্তরিক উন্নতির 
জন্য গবর্ণমেপ্ট দেন! করিয়া মূলধন হস্তগত করেন 'ও এই মুল্ধন এতকাল শুকর! 
মাড়ে তিন টাকা বার্ধক সুদেধার কর! হটয়ছিল। এইসব সুদ বহনকারি কাগঞ্জকে' 
কোম্পানির কাগজ কহে। এই দেনা করিয়। যে টাক! পাওয়! যাঁর, তাহা রেলওয়ে নির্মাণ 
ধাল খনন ও অন্ভান্ত সাধারণের হিতকর বিষয়ের জন্য খরচ কর! হয়। গবর্ণমেন্ট এই সব 
অনুষ্ঠান হইতে যাহ! লাভ করেন তাহ!তে মূলধনের উপর শতকরা সাত টাক] সুদ পোষা- 
ইয়া থাকে। কিন্তু অনেক কোম্পানির কাগজের মাপিক বিলাতবালি ইংরাজগণ, 
স্বতরাং সদ বাঝ? গ্রতিবর্ষে বিলাতে অনেক টাকা পাঠাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বর্ষে 
বর্ষে বিলাতে ভারতবর্ষের দরকারের গ্গন্ত অনেক টাকার মাল কিনিতে হয়। রেলওয়ে 
২ক্রান্ত অনেক জিনিস এ দেশে মিলে ন! সুতরাং উহ! বিলাত হইতে কিনিয় আনিতে হয় 
ও ইছার মূল্যের জন্টও অনেক টাক! প্রতি বর্ষে এদে* হইতে বিলাতে পাঠাইতে হয়। 
তৃতীয়তঃ এদেশের সাঞ্কেব কর্মচারিগণ ছুটি লইয়া মধো মধো বিলাতে গমন করেন, 
তাহাদিগের ছুটিতে বেতন দান হিসাবেও অনেক টাক! বিলাতে পাঠাতে হয়। তাহার 
উপরধীাহার! এদেশে চাকরি করিয়া! পেনসন লয় বিলাতবাসি হইয়াছেন, ঠাহাদিগকে 
তাহাদিগের পেনসন হিসাবে ও এদেশ হইতে প্রতিবধে বিলাতে টাক পাঠাইতে 
হয়। ভারত মচিবের নিজের ও তীহার় কর্মমচারিগণের বেতন ভারতবর্ধকেই এতাবৎ বহন 
করিতে হইত, কিন্ত শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা এই খরচ। অতঃপর উৎলভতীয় 
প্রত! সাধারণকে বহন করিতে হইবে। যাঁছা হউক পূর্ষোক্ত কারণ সমুহের জন্ত বর্ষে 
বর্ষে অন্সান ব্রিশকোটি টাকা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে বিলাতে প্রেরিত 
হইয়। থাকে। কিন্তু এই ত্রিশ কোটা টাকা বাস্তবিক টাক! মোহর ব| নোটে করিয়া 
ধিলাইতে পাঠাইতে হুর মা।. ভারতবষে'র পূর্বোক্ত খরচা চালাইবায় জন্ত 


(৬২ ) 


উরতলচিব ভারতবর্ষাঁয় গবর্ণমেণ্টের নামেভ্প্ী কাটির! থাকেন। এইই 'ঈপেই ত্রিশ 
কোটি টাক! ভারতবর্ষের রাজন হইতে ভারতগচিবের হস্তে সংগৃহীত ইরা থাকে । 

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সন্তোষজনক। ১৯১৯ সালের 
নব্্বর মাসের শেষে ভারত বর্ষের সাধারণ দ্নেপী, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের ধুগ্য ছিল 
৩৭ কেটি আশি লক্ষ পৌগ্ু। পৌগের মুগ্য দশ টাক! ধরিলে সাধারণ দেনা 
৩৭৯ কোটি টাকা । তাপ্পতবর্ষে ৰার্ধিক রাজন্ব বার কোটি ত্রিশ লক্ষ পোঞ্ড, অর্থাৎ 
১২৩ কোটি টাকা । সুতরাং সে হিসাবে দেনা অতি লঘু বলিতে হইবে । ' ধুদ্ধের 
পুর্বে পরিমিত ব্যয়ের ফলেই এই সম্তোষঙ্গনক অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছিপ । যখন যুদ্ধের 
আরক্তি হয়, তখন ভারতের সাধারণ দেন! যণ্ঠ টাক! ছিল, তাহ মদন্তই লাভকর রেলগে 
নির্দীথ ও খাল খননের মূলধন রূপে বার হটয়াছিপ। কোম্পাঁনর কাগজের সুদের 
টা! গিয়া গবর্ণমেণ্টের উষ্ত চুই রিভাগ হইতে যথেষ্ঠ লাভ হঠক্কা থাকে। ১৯১৭৯সালে 
মার্চমানে ভারতবর্ষ ইংলগুকে থুদ্ধে সাহাধারূপে দণ কোটী পৌগব! একশত কোটি টাক! 
দান করেন। তাগাতে ও তারতের আর্থিক আস্থা বিঙ্ুমাত্ত হূর্বগ হয় নাই। গত 
ছয় বর্ষের রাজশ্থের হিসাব দোখলে দুষ্ট হইবে যে গঞ্জে বত্:র আয় নয় কোটি 
সত্তর লক্ষ পৌশু আর ব্যয় নর কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পৌগু। 

বুন্ধধ্যাপারে উংলগুকে পুর্বিগপেফ। অধিকতর সাছাযা করিবা জন্য ডারতবর্ষায় নর 
মেন্ট বাট ক্ষ পৌগড নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিপেন। দিল্লী অধিবেশনে 
তাখ্তবর্ধায় ব্বস্থাপক সভ। ধাহার! যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছিলেন 
তাঁহান্ঈগের উপর কর বসাইবার জগ্ত একটি আইন মঞ্জর করিলেন। এই আইনে: 
কৃবিকার্ধ্য জাত লা এইকর হইতে অব্যাহতি পাইল ও বিশেষ কারণ দেখাইতে পারিলে 
অন্ভান্থ বাবসায় সগ্বন্ধে বিশেষ বিবেচন1 কর! হইবে এইরূপ আভাস দেওয়া হইল | এই. 
আইনে 'ও এই কর স্থাপনে ব্যবদাদার.মছপে ঘোর আন্দেংলন হইগ, কিন্ত গরর্ণমেন্ট 
আইনের কঠোরুত! অনে কট। লাঁঘব করাতে, বিপফনলের আপত্তি সারধান হইল না।.এই 
কর হইতে গবর্মেন্ট যে টাকার দরকার ঠিক েই টাক! অর্থাৎ বাট লক্ষ পাউ্ড পাইলেন ।, 

এই সময় ভারতবষের সর্বত্র খাগ্ভ ভ্রবেোর ও নিভা ব্যবহাধ্য জিনিষের দর 
অতিশর বা়িক়াছিল। ইহ! একটি বিষম ছূর্তবন! ও আশঙ্কার বিষয় হুইয়াছিল। 
বুদ্ধের পূর্বের সদয়ের সহিত তুলনা! করিলে দেখ! যাইবে থে খাছ ভ্রব্যাদির মূল্য 
শত! ৯৩ টাক! ও বন্তর।দির পক্ষে দেশজাত বস্ত্রের মূলা শতকর| হাট উফ! ও বিদেশ 
জাত হস্তে সুল্য শত কর! ১৯* টাক| বাড়িয়াছিল। এখনও সেইরণ বাড়িয়াই, 
আছ কিছু কমে নাই? এই নিদারুণ বৃ্ধির কারণ ছুই প্রকার--কত্তকগুলি লমণ্জর- 
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পৃর্থিবী ব্যাপিয়া, ও কতকগুলি দেশের বর্তমান জরস্থা ঘটিত । বিগত দীর্ঘক!লব্যাগ্র 
ফুদ্ধের সময় ইউরোপের প্রধান প্রধান জানিথুখ উংধর করণ হইতে নিবৃদ্ধ ইয়া জর্গী৭ 
রুবি, শিল্প গ্রভৃতির চষ্। ছাড়িয়। কেবল যুদ্ধার্থ মানুষ নারিবার অস্ত্র শঙ্ব সরঞ্জায়ের 
কষ্টি. করণে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তাহার এই ফল হুইপ যে পৃথিবীর বেখানে যাহ! 
কিছু খাগ্ভোপযোগী শন্ত বিক্রয়ার্থ মভুদ ছিল, তাহ! ক্রয় করিবার জন্ত যুদ্ধে প্রস্থ 
জাতিগণ কলেই লোলুপ হুইল। যাহার! পুর্বে চাষ করত এক্ষণে তাহারা 
দেনাদলে নিমুক্ধ হওয়াতে তাহাদ্িগের দেশ সমূহে কষ হতে উৎপন শস্যাদি মখেই 
চাবী অভাবে অনেক কমিয়। গেল 'ও তধন ইউরোপের ব।হিরে স্ব দেশজাত শন্তাদির 
দ্বার। দেই. অভাব মোচন কর! ভিন্ন গতান্তর ছিগ ন1। তাজ্ধার উপর যুদ্ধের খরচ 
চালাইবার জন্ত অনেক বেশী টাকার নোট রূপার টাকার অভ্ভাব পুরণের স্বর প্রচার কর 
অপরিহীর্য। হইয়া! পড়িয়াছিল। এই সমস্ত কারণে দ্রব্যাদি দারুণ ুর্বলা হইছিল 
৪ যতদিন ইউরোপে উৎপন্ন দ্রবোর পরিমাণ পূর্বের স্তায় অধিক না বইবর 
তদ্দিন মূল্য ভ্রাদের 'আশ! ছরাশ। মাত্র। ভারতের ছাল ডাল গম কিনিবার হন 
যণ্দ বৈদেশিকগণ পরস্পরের স্ছত দর বাড়াইন। গ্রত্িযোগিত। করিতে গাকে, 
তাহা হইলে ম্বভাবতঃই উক্ত গমার্দর দর বাড়িতে হুইবে। আনার বিদেশ হইতে 
যা&| এদেশে আন্দানি হয়, তাছার খরচা অনেক বেশী হওয়াতে উহাদের দরও 
বেশী হইতে হইবে। বলতে কি দ্রবাদির মূল্য আরও বাড়িত ধ্দ ভারতরয়ীয় গবর্গমেগ্ট 
উহ! নিবাক্রণার্থ ৰদেশে রণ্ডা'ন নান। উপায়ে কমাইয়! না দিতেন। যে যে কারণে অস্তান্ত 
দেশে অসাধারণ' মুল্যবৃদ্ধ হইয়াছে, ন্ভারতবর্ষে ও সেটসৰ কারগ বিদ্যমান আছে। 
ভাঙার উপর একস্থান হইতে স্থানান্তরে লয়! যাইবার রূনা রেলগাড়ীর অভাবে 
স্ঠানে স্থানে কতকগ্লি দ্রবা অগ্রাপ্য হওয়াতে তাগাদগের মুঙ্া বুদ্ধরচরমদাত্ায 
উঠিয়াছিল ও সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীগণের ও আশাতীতরূপে লাভ চষয়াছল। 
তাঁহার উপর আর একটি ভয়ানক উপসর্গ ছিল। মেটি অনাবৃষ্টি থব! কমতি. 
বৃুটি যাহার উপর ফদলের অবন্থ। দন্পূর্ণ নির্ভর করে। ভালরুষ্টি না হলে. 
দেশে নন্ষল নাই | ১৯১৮-৯ লালে তাপ বৃষ্টি না হওয়াতে ভারতবর্ষের, সবারই. 
শঙ্যাদি কম উৎপন্ন হুইয়াছিল। ভ্বারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেক রংনরেই কোপ না! কোল 
গ্রগেশে বৃষ্টির দোষে ফলল নষ্ট হয়, তবে অন্তান্ত প্রদেশ সুফল হওয়া বড় বেশী 
কত ভূয় না। কিন্তু ১৯১৮-২৯৯ সালে সকল .”দেশব ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। ক্স. 
ঝংময়ের মধ্যে যে করবার লম্যক্ হইর।ছিল, এট বমর স্বাহাদিগের মধ্যে একটি, 
তি মনা নংসর.। এফেই ইতিপূর্বে জব্যাদির মূল্য দারণ বৃদ্ধি হইম্াছিল। তাহার, 
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উপর ফসল ন৷ হওয়ায় 'জবাদি আরও ছুম্সাপ্য ও হম্মলয হইল। . কোন গবর্ণ- 
মেণ্টেরই ক্ষমত! নাই যে 'এ মুলাবুদ্ধি নিবারণ করিতে পারে, তবে ভারতবর্ষীয় 
গবর্ণষেণ্ট যতট! সাধ ইহা! দমন. কারতে সচেষ্ট হইয়াছলেন। .১৯.৯ সালে যে দারুণ 
দু্িক্ষ দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ ফসল ন্ট হইলেও দেশের লোকের খাদ্য পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে ছিল ও কর্তৃপক্ষগণ ও যথালস্তব সে পক্ষে চেষ্ট৷ করিয়া ছিলেন। 

সচরাচর ভারতবধষে দেশীয় রাজ্য লইয়! প্রতিবর্ষে আটকোটি উন শস্য জল্মে। তাহার 
কতকাংশ খাঁদ্যরূপে সেই বর্ষেই খরচ হইরা যায় ও অবশিষ্ট সঞ্চিত ও বীজের জন্য মন্ভুদ 
থকে । কোন বৎসর ফসল কম হইলে লোকে সঞ্চিত শস্য দ্বারা গ যাহ! রপ্তানী হইত তাহ! 
দ্বারা অভাব মোচন করে। সঞ্চিত শত্তের গড়ে পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণকরা সম্ভব 
নছে, কিন্ত রগু(নির পরিমান বেশী নহে । এ দেশে অনেকের ঈ্ারণা আছে যে দ্রবাদি 
রশ ল্যতার একটি কারণ হইতেছে শশ্তাদি বিদেশে রপ্তানি | এ ধারণ! ঠিক নহে। ১৯১৮ 
সালের পূর্ববর্তী দশ বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ দেখিলে দৃষ্টি হইবে যে গড়ে বৎসরে 
পনর লক্ষ টনেরও কম শদ্যা্দি এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি ঝু্ল। অর্থাৎ খ্রতিবৎসর 
এদেশে যে ফশ্ল জন্মে তাহার পঞ্চাশভাগের এক ভাগ মাঁত্র বিদেশে বিক্রীতরূপে 
প্রেরিত হইয়া থাকে। নুতরাং এট। হুর্শ.ল্তার কারণ হ্ইস্তে পারে না। বাস্তবিক 
বিগত ছুঃসময়ে ভারতবর্য সাঞ্চত শমস্োর পাজ উপরই নির্ভর করিয়। অভাব মোচন 
করিয়াছিল, রপ্তানির পাঁরমান এত অল্প ছিল যে উহ্থার উপর আদৌ নির্ভর করে নাই। 
তবে গবর্ণমেপ্ট নিয়'লখিত উপায় দ্বারা ভারতবষে রপ্তানি বন্দ করিয়া বিদেশ হইতে 
পনর লক্ষ মন শন্ত আমদানি করিয়া অনেক উপকার করিয়াছিলেন । ১৯১৮-৯ সালেমুবৃষ্টি 
অতাবে ফলণ হ্রাসের পরিমাণ অনুমান ছুই কোটি টন্‌্1। দেশে যে পরিমাণ শঙ্কা কম 
হইয়াছিল, পূর্ব সঞ্চিত শ্ত হইতে যতট! সম্ভব পুরণ করিলেও কিছু অভাব থাকিত। 
স্থতরাং বিদেশ হইতে এই অভাৰ পুখণ কর! ভিন অন্ত উপায় ছিল না| । বৎসরের, 
মাঝামাবির সময় এমন আশঙ্কা ও হইয়াছিল যে দেশে খাস্তাভাব হইতে পারে। তবে ছুই 
ূর্বববন্তী বৎসরে পর্য্যাপ্ত ফমল জান্মরাছিল1 এ ছুই বৎসরে চাল ও গম এত অধিক 
জঙ্গিয়াছিল যে পূর্বে এরূপ দেখা যায় নাই। যদিও ছুই একটি ফলল ভাল হয় নাই, 
তত্রাচ মোটের উপর এ ছুই বৎসর ফল একান্ত সস্তোষ-জনক হইয়াছিল! এই সমর 
আবার ভারত্তবর্ধ হইতে দুদ্ধে ইংলণ্ডের সহিত দিলিত জাতিগণের সৈশ্গদিগের ধোরাকের 
জন্প গম চাউল প্রভৃতি পাঠাইতে হইয়াছিল, কিন্তু রপ্তানির পরিমা৭ যুদ্ধের পুর্বে ধাহ। 
ছিল, তাহ! অপেক্ষা অনেক কিয়! গি্লাছিল। যুদ্ধের পূর্বের পাচ বৎদরে প্রতি বর্ধে' 
গড়ে এক কোটি টনেরও “অধিক শঙ্ত বিদেশে নগ্ডানি হইত, কিন্ত যুদ্ধের 
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পাচ বংদরে রপ্তানির পরিমাণ গড়ে প্রতিবর্ষে বায়ান্ন লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছিল, 
অর্থাৎ অর্ধেক কমিয়াগিয়াছিল। কাহার কাহার ধারণাছিল থে যুদ্ধে সৈন্গণের 
রসদের জন্য শস্তের রগ্ডানি অনেক্বাড়িয়াছিল। প্রকৃত কথ! ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। 
তত্রাচ হছইকোটি টনের অভাব বড় সাধারণ অভাব নহে। ১৯১৮-১৯ সালে ভারতব্মীয় 
গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে অনেক গম্‌ কিনিয়। ইংলগ্ডে পাঠাইতে সম্মত হইয়। ছিলেন। 
কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষের বিভীষিক। দেখিয়! এ্রবৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারত সচিবকে 
জানাইলেন যে তীহারা এ বংসর গম সরবরাহ করিতে অক্ষম। এ দেশ হইতে 
ব্যবসারীগণ কতৃক চাউল রানি ইতি মধ্যেই নিথেদ্ধ হইয়াছিল ও বিলতের গম 
সরবরাহ কমিটির জন্য অনেক বন্মাদেশ হইতে আনীত চাউল এখানে মন্তুদ ছিল। কিন্ত 
উক্ত কমিটি বর্মাচাউঙ্গ ন। লওয়াতে এই চালও এদেশের লোকদিগের থাছ্।র্থ ব্যবহারে 
লাগিল। এদেশ হইতে শশ্তাদি রপ্তানি গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অপর কেহ করিতে না পারাতে 
মোটে বাষট্টি গাজার টন রপ্তানি হইয়াছিল, 'ও চাউলের রগুানি এক তৃঠীয়াংশ 
কমিয়! গেল ও এই চাউলের মধ্যে তিন ভাগের ছুই ভাগ বন্মাদেণের চাউল ছিল। 
ভারতবর্ষ হইতে একেবারে চাউপ রপ্তানি বন্ধ করা সম্ভব ছিলন।, কেনন1, লঙ্কা, 
ট্রেটস সেটলমেণ্ট ও মরিসসে অনেক তারতবধাক় কুলি ও ব্যব্সাদার বাস করিয়। থাকে 
ও তাহাদ্দিগের থাগ্ভার্থ ভারতপর্য হইতে চাল পাঠান বন্ধ হইলে তাহার! মন্নাভাবে মরিয়া 
যাইত। পৃথিবীতে অনেক অন্নভোজী ঞাতি আছে ও তাহার সকলেই ভারত বর্ষ 
হইতে চাউপ কিনিত। তাহাপ্গের মধ্যে যাহার! ইংলগ্ডের সহিত বন্ধুত্ব স্যত্রে আবদ্ধ 
কেবল তাহাদ্দিগকেই ভারতবর্ষের উদ্বর্ত চাল বিক্রনন কর যাইত। ভারতবর্ষের 
প্রয়োজনের জন্য অআস্ট্রে লয়! হইতেও অনেক গম এদেশে আনীত হুটয়্াছল। গম 
সরবরাহ কমিটির সাহায্যে উক্ত গম এদেশে অনেক সম্ভার পাওয়া 
গিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়। হইতে ছুইলক্ষ টন গম এদেশে আসাতে গমের দর, 
যাহ! ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িতেছিল, আর বাড়িতে পারিল ন।। কিন্তু তত্রাচ এই 
খাগ্তনরবরাহ্‌ ব্যাপার লইয়! গবর্ণমেপ্টকে বড়ই বিব্রহত হইয়া! পড়িতে হইয়াছিল। 
কারণ এই ব্য ভারতবষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার 'ও উড়িব্যা, যুক্ত গ্রদেশ। 
রাজপুতানা, মধ্য ভারত, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মান্্রাজে 
খাগ্ভাভাব হইয়াছিল। কাজেই শন্তার্দির দর অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালের 
দরের সহিত মর্দি ১৯১৪ সালের দরের তুলন। কর! যায়, তাহ! হইলে দেখ। ধাইবে যে 
চাউলের দর আনামে শতকর! ২৩ টাক। হইতে, মধা প্রদেশে শতক! ৭৩ টাক! 
বাড়িয়াছিল। গমের দর আসামে শতকর! ৩৮ টাক। বাড়িয়াছিল ও মধ্য প্রদেশে 
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দ্বিগুণ হইয়াছিল। গরীবদিগের থান শন্তাদির মূল্য যুক্ত প্রদেশে দ্বিগুণ ও বোষ্াই 
প্রদেশে শতকর! একশত বত্রিশ টাক ঝাড়িয়াছিল। এ অবস্থায় গবর্থমেন্ট নিয়ম 
করিলেন যে “ষ প্রদেশে ধত অভাব ঠিক সেই পরিমাণেই উদ্বর্ত চাল সরবরাহ করা 
হইবে, তাহার অধিক নহে। রেলগাড়ীর অভাবে শস্য এক প্রদেশ হইতে 
প্রদেশান্তরে লইয়া! যাওয়ার অন্ুবিধার জন্ঠ মাল চালান দিনার সম্বন্ধে ও গবর্ণমেণ্টকে 
ফতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইয়াছিল। বন্দী হইতে এংদশে চাল আমদানি 
সম্বন্ধে ও কতকগুলি নিয়ম করিতে হুইয়াছিল। ইহার ফলে ব্র্গদেশজাত চাউল 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ঘারিত দরে ক্রীত হয়াছিল, দূর তাহার অধিক হয় নাই। 
জানুয়ারি হইতে অগই মাসের শেষ পর্যাস্ত বর্ম। হইতে বাঁঙ্গালায় দশলক্ষের অণ্ধক 
টন চাল ও লাইত্রিশ হাজার টন্‌ ধান আমদানি হইরাছিল। 

কিন্তু গবর্ণমেন্ট তই চেষ্টা করুননা কেন, খাদ্য দুক্জাপ্য হওয়ায় দেশে দরিদ্র- 
গণের যারপর নাই দুরবস্থা হৃয়্াছিল| শুদ্ধ দরিদ্র ও “নিয়মিত বেতনভো গিগণ 
কেন, কষ্টু সকলকারই হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের ন্যায় 'ধাহার্দিগকে বেতন দিতে 
হয়, তাহারাও বিপদাপর হইয়াছিলেন। সতাবটে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় 
এদেশে দ্রব্যাদি মুলাদ্ধ তত অধিক হয় নাই। ইউরোপে দেনসার্ক দেশে মূলাবৃদ্ধি 
শতকর। ছিয়াশি টাকা হুইয়ান্ছিল, কিন্তু সুইডেন দেশে শতকর! তুইশত চৌত্রিশ 
টাক! হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বিবিধ কড়াকড়ি নিম সত্বেও শতকরা ১০৭ টাকা 
ধাড়িয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আর ভারতবর্ষের হ্বঃবী প্রজ্ঞার কি সান্তনা! হইবে। 
অন্তদেশে আরও কষ্ট বলিয়া ত তাহার নিজের ছুঃখ ভুলিতে পারে নাই। 
কিন্তু এই হুর্বংসরে একটি বড় আননের বিষয় হইয়াছিল। কৃবিজী'বগণ কোন 
রকম এই [বপ্দ হইতে রক্ষা লাভ করিয়াছিল। যখন নান! প্রদেশে হৃর্ভিক্ষ উপস্থিত 
বলিয়। স্বীকৃত হইল, তৎক্ষণাং তাহার প্রণ্তকাবের ব্যবস্থ। কর] হইয়। ছিল। তারতীয় 
সাধারণের পভুর্ডিঙ্গ' ভাগ্ারস্থ* গচ্ছিত অর্থ হইতে ৪৭০০ পাউও (পাচ 
লক্ষ টাক) মূল্যে চাল খরিদ করিয়া বিতরণ করা গেল। কিস্তুদেশে যত 
কষ্ট হউক 'না কেন তাহার প্রতিকার করা এদেশের পক্ষে অসাধ্য ছিল ন/। টরনটে! 
নগরে ভারতবর্ষে ছুর্ভিক্চ পড়ত দিগের ' সাহাষ্যার্থ একটি চদার খাত। খোল! 
হইল। কিন্ত ধাহার! পরহঃখে কাতর হইয়া এই সাধু অনুষ্ঠান করিয়। ছিলেন, 
টাক। তুলিবার অতি প্রায়ে হুর্ঠিক্ষমংক্রান্ত বিবরণ অতিরঞ্জত করিয়! প্রকাশ করিলেন 
যাহ! বাস্তবিক দেশের অবস্থা ছিল না। অগত্যা ভারত সচিব টরণ্টোর দান গ্রহণ 
করিতে সম্মত নছেন ইহা! প্রকাশ করিলেন। বন্বতঃ ছুর্ভিগষক্রি্টদিগের মধ্যে 
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যাাদিগকে অগ্নদান করিতে - হুইয়াছিল তাহাদ্দিগের সংখ্যা কখনই বেশী হয় নাই। 
১৯১৮৯ সালে ষে ফদল ক্ষতি হইফ্লাছিল, তাহা ১৯০০ সালের অপেক্ষ। কম নহে, 
কিন্তু বিগত ছুর্ভিক্ষে যাহাদ্িগকে পাহাধ্য দেওয়। হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা কোন 
দিনে ছয়লক্ষও হয় নাই। ১৯০ সালে কিন্তু কখন কখন একই দিনে যাটলকঞ্ষ লোককে 
সাাযা দিয়। জীবিত রাখিতে হইয়াছিল । ১৯১৯ সালের স্তবুষ্টি দ্বারা সুফল হওয়াতে 
অন্লকষ্ট দূর হইয়াছিল ও এ বর্ষের শেষে সাহাধা দান এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। 
কিন্ত ছুর্ভাগোর বিষয় সেপ্টে্বর মাসে বাঙ্গাল! দেশের গ্রচণ্ড ঝড়ে অনেক লোক 
প্রাণে ও ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা পুনরায় সাহাধ্য দানের 
অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ভারতবর্ষের সর্বত্রই শস্যাদদির অবস্থা 
অতীব সস্তোষজনক ছিল ও এখন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ত দুর্ভিক্ষের ভয় ছিল না। 
রেলগাড়ী সরবরাহের বন্দবন্ত ও পুর্ববাপেক্ষা ভাল হইয়াছে ও এখন খাস্তের 
আর অভাৰ নাই, তবে ছুম্মলাতার কোন প্রতিকার করা সম্ভবপর হয় নাই। 
কিন্ত সঞ্চিত মালের পরিমাণ অন্ন ও যত্ন ন। ইহা অনেক বুদ্ধি হয়, তত'দন 
ম্‌লা বাসের কোনই সম্ভাবন। নাই__এমন কি কখন যে যুদ্ধের পুর্ববকালীন মুল্য ফিরিয়! 
আপিবে, তাহার ও কোন স্থির্তা নাই । অতঃপর শস্য রপ্তানির উপর কড়াকড়ি নিকষ 
আরও কিছুদিন বাছাল রাখা স্থির হইয়াছে । এদেশের অনেকেরই ও বিশেষতঃ 
সংবাদপত্র মলে ধারণ। যে দেশ হইতে বিদেশে মাল পাঠান বন্ধ করিলেই, জিনিষের 
দর একেবারে কমিয়া যাইনে। কিন্তু রপ্তানি বন্ধ করিলে বিপরীত ফল ফলিতে 
পারে, ও বিশেষতঃ রপ্তানির সচরাচর বাধষিক পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে বড় কিছু 
আসে যায় না। তবে বিশেষ আবশ্যক ন! হইলে রপ্তানি বন্ধ কর! যুক্তি সঙ্গত 
মছে। ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্ত এই যে এদেশে যেমন চালদাল গম 
প্রড়ৃতি খাচ্য দ্রব্যের চাষ হয়, তেমনি আহ!রের জন্য অন্থুপধোগী কিন্তু অন্ত হিসাবে 
মূল্যবান“অন্তান্ত ফসলেরও চাষ হইয়। থাকে । লুতরাং ঘ্দ পূর্বোক্ত ফসলের রপ্ানি 
বন্ধু হয়, তাহা হইলে চাষিরা শেষোক্ত ফসলই উৎপন্ন করিতে যত্ববান হইবে ও খাস্ভের 
জন্ঠ শস্য চাষের জমি অনেকট। কমিয়! যাইবে । তখন রপ্তানির জন্ত কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না। কোন বৎসর ফপল নষ্ট হইলে এই রগ্ত।নির দরুন যাহ নির্দিষ্ট থাকে 
তাহ! দ্বার কতকাংশে অতাব পূরণ করা ঘা্টতে গারে। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ করার 
বিপক্ষে অনেক বলবার আছে। 

£খের বিষ কোন খাগ্ভাদি দ্রয্যের সরবরাহ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। - 
বঙ্ত্াদির দুষ্মল্যতার জন্ত সাধায়ণ লোকে পূর্বা হইতেই অনেক কষ্ট ভোগ করিমা 
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আসিতেছিল। এই হুর্মল্যভার কারণ প্রথমতঃ পৃথিবীর সর্ধত্র কার্পাসের অসাধারণ 
মূলাবৃদ্ধি ও দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবিগণের মজুরি অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় বস্ত্র প্রস্তুতের 
খরচ৷ পুর্ব্বাপেক্ষা! অনেক বেশী হইয়াছিল। সুতরাং কাপড়ের দর ভয়ানক বাড়িয়া 
গিয়াছিল ও নামিবার সম্ভবনা কমই ছিল। গব্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগের জন্ 
অপেক্ষারুত সুলভ মুল্যে শ্বদেশজাত মোট! বস্ত্র তৈয়ার করাইয়! নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ কাপড় গরীবদিগের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল । 
গবণমেন্ট এই বন্দবন্তের কথা যখন প্রকাশ করেন, তখন কাপড়ের দর কমিল, কিন্তু 
অল্পদিনের মধোই পূর্বের স্তায় আবার বাড়িয়া! উঠিল। তখন গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত 
মোটা কাপড় ছুই রকম তৈয়ার করিবার বনাবস্ত করলেন। এইরূপে ছুইকোি 
বিশলক্ষ গজ কাপড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়ার্থ বিতরিত্ত হইয়াছিল। এই মোটা 
কাপড় বিক্রয় করণ কালে ইহ] শ্শিক্ষ/ হইল যে দরিদ্র থাক্তিগণ-_যাহার্দিগের জন্য 
মোটা কাপড় তৈয়ার কর! হইয়াছিল-_তাঁহার] উহ! পাইলেই কিনিতে প্রস্তুত আছে 
কিন্তু তাহার! যে গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত্র কোন সরকারি আপিঃন গিয়া কাপড় কিনিতে 
যাইবে, এ আশা হ্রাশ| মাআ। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে কাপড় লইয়া যাইতে হইলে যে 
বন্দবন্ত ও লোকজন দরকার, গবর্ণমেণ্টের তাহ! অভাব। এদিকে প্রজাদিগের ও এমন 
বুদ্ধি ছিল ন। যে বুকতে পারে যে কিছুদূর যাইলেই কাপড় কিনিতে কম দর লাগিবে ও 
তাহাদিগেরই টাক। বাচিয়! যাইবে। আবার তাহার! অনেকট। অভ্যাসের দাস। 
চিন্নকাল যে কাপড়ে অভ্যস্ত, তাহ। দেশী দাম দিম্)। কিনিবে কিন্ত নূতন জিনিষ কম 
দূরে পাইলেও কিনিতে রাজী হইবে না। অনেক প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে 
প্রজার ষে কাপড় আকারে বড়, তা সুতা বেশী নাই থাকুক, তাহাই পছন্দ করে। 
যদিও ইহা প্রথমে দেখিতে ভাল, কিন্তু এক ধোপের পরই বিশ্রী হইয়া যায়। এই সব 
কারণে নূতন মোট! কাপড়ের অনেকে পক্ষপাতী ছিল না। বস্ত্রভাবে সাধারণ 
লোকের কষ্টেব্ল বিবরণ যাহ! সংবাদপত্রে প্রকাশ হইত তাহা! হইতে আশ! করা 
গিয়াছিল যে সন্ডায় মজ বুথ কাপড় পাইলে ইহার! তাহাই কিনিবে। কিন্তু সে আশা 
সফল হইল না । মেট! কাপড়ের মুল্য ও সচরাচর প্রচলিত কাপড়ের মুল্য এই 
উভয়ের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ না থাকিলে ইহার! বেশী দাম দিয়াও সচরাচর প্রচলিত 
কাপড় কিনিতে প্রস্তত ছিল 1 যাহা হউক এই মোটা কাপড় প্রচলন করিয় 
গব্ণমেণ্ট দরিত্রগণের কৃতকট। কণ্ঠ নিবারণ করিয়াছিলেন ও কাপড়ের দর বেশী 
বাড়িতে দেন্‌ মাই। কিন্তু অর হস্সের দারুণ হুম্ম ল্যতার জন্ক জন সাধারণের কষ্টের 
সীম! ছিল না। 
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এই বংসর ভারতবর্ষায় শ্রমজীবিগণ্রে মধ্যে নিজ নিল্প দল গঠনের চেষ্ট। দেখ! 
গেল। মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৯১৮ সালেই শ্রমজীবিগণের সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এ 
সভার অধিবেশন নিয়মমত হইয়া আসিতেছিল, ও শিক্ষিতগণ ইহার নেতৃত্ব ভার 
লষ্টয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃুষ্টাব্ষে, ডাকপিয়াদ।গণ, টেলিগ্রাফ পিয়াদাগণ, রেলওয়ের 
শ্রমজীবিগণ, কলের মজুরগণ ও অন্তান্ত শ্রমজীবিগণ, তাছাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ নিজ 
নিজ সভা! গঠন করে। আলোচাবর্ষে শ্রমজীবিগণের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষের 
চিহ্ন দেখ! দিয়াছিল। তাহারা মধে। মধ্যে কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মুঘট করিতে 
লাগিল । রেলওয়ের শ্রমজীবিগণ বেতন বুদ্ধি লাভ করিবার  জন্তঠ একাধকবার কার্যে 
ইত্তক1 দিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। মে মাসে কলিকাতায় ডাক পেয়াদাগণ 
কর্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহারা সকলেই এক সপ্তাহের মধ্যে কাধ্যে ফিরিয় 
আসিল। সাধ!রণের নিকট তাহার! বড় একট! সহান্ুতৃতি লাভ করিতে পারে নাই, 
কেন না অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে ইহারা সময় বুঝিয়৷ বেতন বৃদ্ধির ভন্া অন্যায় আবদার 
করিতেছে । বৎসর শেষ হইণার সময় নানা সনে শ্রমজাবিগণের মধ্যে চাকুরি 
' ছাড়িণার ভয় কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিল। নবেম্বর মাসে কানপুরের কল 
সমূহে যে সব শ্রমজীবিগণ চাকুরি করিত তাহার] তাঠাদ্দগের সামান্ত বেতনে এই 
ছুম্মল্যের দিনে কুলাইতে পারিতেছিল না বলিয়া কর্মত্যাগ করিল। কানপুরের কল 
সমূহের স্বত্বাধিকারিগণ শ্রমঞ্জীবগণের বেতন বুদ্ধি করিয়া দিলেন ও তাহার পর 
শরমজীবিগণের আর কিছুই বলিবার থাকিল না । ফল কথা আলোচ্য বর্ষে পৃথিবীর 
সর্বত্রই বেতন.বুদ্ধির জন্ত শরমজীবি মহলে বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল। ধাহারা 
এদেশে শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের নিজ অধীনে চাকরি দেন, ভাঙ্গার ও গবর্ণমেণ্ট 
স্বয়ং এই নূতন অবস্থা মানিয়! চলিতে বাধ্য হইলেন । অনেক সময় বেতন বুদ্ধির পরিমাণ 
এত অন্ন হইয়াছিল, যে তাহাতে শ্রমজীবিগণের অভাব কিছুই মোচন হয় 
নাই। বিশেষতঃ এখন তাঁহারা কেবল মাত্র বেতন বুদ্ধিতেই সন্থষ্টা নহে। 
তাহার! এখন চায় যে তাহাদিগের খাটুনির অবস্থা কষ্টকর ন! হয়, তাহাদিগের 
অবসরের সময় বৃদ্ধি হয়, ও তাঙাদিগকে নিজ উন্নতি সাধনে স্থবিধ!। দেওয়া. 
হয়। তাহাদিগের এই প্রার্থনা ভারতবর্ধীয় ও প্রাদে:শক গবর্ণমে্টগণ একেবারে 
অগ্রাহ করিতে পারিলেন ন| | স্থতরাং কিপ্রকারে বহুসংখ্যক্চ শ্রমজীবিগণের বেতন বৃদ্ধি 
কর! যাইতে পারে তছিষয়ে তাহারা মনোযোগী হুইয়াছিলেন। কেননা! তাহার! 
জানিতেন ঘষে শ্রমজীবিগণের বেতনবুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের ছুঃখ হ্বাস 
করিতে না পারিলে এদেশে কল কারখানার কারবারের উন্নতি কর! সম্ভবপর হুইবে 
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না। ভারতবর্ষের যেষে স্থানে কলকারখানার কারবারের উন্নতি হইয়াছে পেই- সব 
স্থানেই শ্রমঙ্জীবিগণের আন্দে।লন দেখা! গেল। বোম্বাই প্রদেশে আলোচ্যবর্ধে এই 
আন্দোলনের গর্তি কিঞ্চিং কৌতৃহলজনক হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণের থাকিবার 
বন্দবন্ত এত খারাব ছিল, যে গবণমেণ্ট তাহার উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যক তাহা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বর্দিও তাহাধিগের মজুরির হাব নিতাস্ত সনদ ছিলনা, 
কিন্তু তক্রাচ তাহাদিগের হুঃখের সীম। ছিল না। ডিসেম্বর মাসে বোখ্বাইএর কল- 
গুলির শ্রমঞ্জীবিগণ একটি সত্তার অণ্ধবেশন করে। এই অধিবেশনে ৭৫টি কল 
হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া উক্ত সভায় যোগদান করে। এই সভা কর্তৃক 
শ্রমজীবিগণের কি অভাব তাহার একটি তালিকা গ্রস্ত হয়। এই তা লকায় নিয়ালখিত 
প্রার্থনা কর! হয় £--৫১) খাটুনির সময় কমাইয়া দেওয়া? (২) ছুটির সময় বাড়াইয়! 
দেওয়া! ? (৩) তাহাদিগের ছেলের! যাহাতে শিক্ষাপায় ভাহার বন্দস্ত কর! ও তাহাদগের 
মঙ্গলা্থ ছুঃসময়ে সাহাষ্য করিবার জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ড স্থাপিত কর!। তাহার! 
গবর্ণরের নিকটও আবেদন করিল বে ধেন |তনি দয়া ক্ছরিয়। শ্রমজীবিগণের 
প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন +ও উক্ত কমিটি যেন 
তাহাদিগের মধু রর নির়তম হার স্থির করিয়া দেন। আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে: 
পৃথিবীর নানাজাতীয় শ্রমঞ্জীবিগণের এক মহা সঙ! অক্টোবর মাঙ্জের শেষে আহত হয়|: 
এখন ভারভবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশদগের শ্রেণীতে অন্তভূতি হইয়াছে । সুতরাং এই: 
মহাসভায় ভারতের ও নিমন্ত্রণ আসিল। আন্তান্ত দেশের গ্রতিনিধিদিগের সহিত 
ভারতের 'ও প্রতিনিধিগণ সভার কার্যে যোগ দ্িলেন। সভার এই 'সদ্ধাস্ত 
হইল যে ভারতের সহিত ইউরোপীয় ও অন্যান্ত দেশের মবস্থাগ ত পার্থক্য এত অধিক, 
বে সেই সব দেশের সে মঙ্্ুরির হার, খাটুনির সমর প্রহ্বীতি বিষয়ে ঘা! মীমাংসিত 
হইপ্লাছে, তাহ। তারতবর্ষের পক্ষে খাটেন।। কিন্তু বাস্তবিক উহ! যে একেবারেই 
থাটেনা, একগ! ঠিক নছে। সভায় কারখানার পরিশ্রমের সময় সাপ্তাহিক অনুন বাঁট 
ঘণ্ট। নির্দিষ্ট হইয়াছিল ও রাত্রিকালে স্ত্রীলোক. দিগকে কাজ করিতে দেওয়! নিষেধ হইল 
ও বালক দিগের নিয়ন বয়স মর হইতে বার করা হইল। আর যে সব কারখানায় 
তাড়িত তেজ বাব্হত হয় ও অন্ন দশ জন শ্রমজীবি প্রতিদিন মন্তুরি পাইয়া থাকে, 
তাহাদিগকে প্ফ্যাকটরির* মধ্যে গণ্য কর! হুইল অর্থাৎ ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত আইন 
তাছাদিগের সম্বন্ধে খাটিল। বস্তঃ ভারতীয় শ্রমজীবি গণেক নানায়কদে প্রীবৃদ্ধি 
সাধন কর! যে কত উচিত ও আবহ্ীক তাহ! ইুষ্টিয়াল কমিশনের রিপোর্টে বিশেষরূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে ও গবর্ণমেন্ট ও. এই [বিষয়ে বিশেষ মমোযোগী- হইয়াছেন। ফ্যাক্টরি: 
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আইনে কি কি পরিবর্থন করিলে শ্রথজীবি গণের উপ্নতি হইতে পারে ও তাহা দিগের 
বাসস্থান কি করিলে স্বাস্থাপ্রদ হইতে পারে, এই সৰ বিষয়ে প্রত তথ্য সংগ্রহের জন্ত 
ইতি পূর্ব হইতেই উপায় অবলম্বন করা হইর়াছিল। এইত গেল যাহার! কল কারখানার 
খাটিয়! খায় তাহাদিগের কথ। | যাহারা ক্ষেতে মন্তুরের কার্ধয করিয়। থাকে, তাহা দিগের 

মধ্যে বাহার সহরে থাকে, তাহার! অবস্থা! উন্নতির জন্য দল বাধিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
ছুতিক্ষের জন্ত স্থানান্তরে শন্তপ্রেরণ, আফগানযুদ্ধ, সীণান্ত যুদ্ধ ও ইউরোপীয় 
বুদ্ধের জন্য সমরোপষোগী নানারকম জিনিষ ও সরঞ্জাম রণাঙ্গনে রণ্ডানি, প্রভৃতি কারণে 
ভারতবর্ষে গাড়ীর বড়ই টান হইয়্াছিল। অবশ্য দেশের রেলওয়ে গুল দ্বারাই গ্রধানতঃ 
এই মাল চালান কর! হইয়াছিল। যুদ্ধারস্ত হইতে গৃত পাঁচ বৎসর রেলওয়ে গুলি বুদ্ধার্থ 
মাল পাঠাইবার জন্ত ক্ষমতাতিরিক্ত কাজ করিতেছিল। এমন দিন গিয়াছে ষখন 
রেলওয়ের মালগাড়ী গুলির পাঁচ ভাগের চার ভাগ কেবল মুদ্ধ সম্বন্ধীয় মালে পুর্ণ ছিল। 
একদিকে যেমন মাল পত্রের ও মানুষের যাতায়াত বুদ্ধি ছইগ়াছিল, অপরদিকে 
রেলওয়ে গুলির এই জসাধারণ দুর্বহ ভার বহন করিবার ক্ষমতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। 
| এপগ্রিন, কগগাড়ী ও রেলওয়ে সংক্রান্ত যাহা কিছু দরকারি তাহা সমস্তই মেসোপটে মিয়ায় 
ও অন্ঠান্য যুদ্ধস্থানে পাঠান হইয়াছিল। এমন কি জীর্ণ এঞ্জিন কি ভাঙ্গ৷ গাড়ীগুলি 
সারাইবার উপযোগী জিনিষ ও বিলাত হইতে সহ পাওয়া যাইতে ছিলন]। ধু 
এ্রঞ্জিন ও গাড়ীর বিষয়ে নহে অনেক পাক! কর্মচারি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কার্ষে যাওয়াতে 
এদেশে আরও এক অন্াবধ। ঘটিল। ১৯১৮ খুষ্টার্ষে গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর অফ সপ্লাইজ 
নামে কতকগুলি নৃতন পদ সৃষ্টি করিতে বাধ্য তইয়াছিলেন। তাহা দিগের কার্ধযছিল 
এইধে যে মাল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নহে তাহা, তাহার! অনুমতি দিলে সাধার:ণর মালের পূর্বে 
গাড়ী পাইবে । ১৯১৮ সাবে দিল্লী নগরে একটি বৈঠক বসে। কিসে মাল পাঠাইতে 
সাধারণের অন্ুবিধ। লাঘব হইতে পারে ইহ। বিবেচনা কারবার জন্যই উহা আহত 
হইয়াছিল। যুদ্ধশেষ হইয়া যাইলেও মাল পাঠান সম্বন্ধে সাধারণের সুবিধা সংকোচ- 
কর নিয়মগুলি কিছুদন বাছাল রাখ! অনিবাধ্য হইয়। ছিল। বস্ততঃ রেলওয়ে গুলি 
হবার এইট মহ! স্ম্কটের সময় যে অপরিমের উপকার সাধিত হইয়াছিল তাহা বল! 
বাহুলা মাত্র । এই মাল চালান সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম করিয়া ছিলেন বলিম্নাই গবর্ণষে্ট 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আবগ্তক মত খান্তের সরবরাহ করিতে পারিয়াছিলেন, নতুন! গাড়ী 
অভাবে মাল পৌছিতে ন1 পারাতে অনেকে না খাইতে পাইয়! মরিয়া যাইত। আবশ্ 
এই বন্দবন্তে ব্যাবসাদায়গণের অনেক অস্থবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ই স্বীকার করিতে 
হইবে যে গবর্ণমেক্ট এই্‌ উপায়ে গেলগুলি দ্বার৷ মদ ভারতবর্ষের জন্ ব্যবস্থা করিয়া 
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ছিলেন ও উঞ্ত উপায় অবলম্বন না করিলে তাহা সম্ভব হইত না। এই বৎসর ছুর্ভিক্ষের 
সময় রেলওয়ে গুলিই দেশ রক্ষার প্রধান সহায় হয়৷ ছিল। 

বস্তুতঃ কেবল যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়েই যে ভারতবর্ষে রেলওয়ে গুলির উপকারিতা 
প্রতিপর হইয়। থাকে এমত নহে । শাস্তির সময় ৪ ইহাদিগের দ্বার দেশের বিবিধ 
উপকার সাধিত হইয়। থাকে । ১১১৮-৯ সালে ভারতবর্ষে সরকারি ও বেদরকারি রেল- 
ওয়ে গুলির রোজকার হইয়াছিল পাঁচ কোটি সম্তর লক্ষ পাউগ্ড। উক্ত বর্ষে কেবল 
সরকারি রেলওয়ে গুল হুইতে সকল প্রকার খরচ ও মূলধনের জন্ত সুদ বাদ 
দিয় ও এককোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইয়া ছিল। পূর্ব বর্ষ।'পেক্ষা এ 
বংসর আয় বুদ্ধির জারণ রেলওয়ে গুলকে অনেক অধিক মাল বহন 
করিঠে হইয়ানছল। ফলতঃ ১৯১৪-৫ সালের পর হইতে. সকল রেলও”য়গুলিরই 
আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রেলওয়েগুলিকে বিস্তর অন্থুবিধা সহা করিতেও হইয়াছিল। 
উহাদিগের প্রধান প্রধান উপকরণ, যথা এন্জিন্‌, গাড়ী, রেলপথ প্রভৃতি সকল বিষয়েই 
যাস্া সঞ্চয় ছিল তাহা একপ্রকার নিঃশেষ হইয়া আপিয়াছি । এমনকি যদি আর 
এক বংসর যুদ্ধ চলত, তাহা হুইলে রেলওয়েগুলির কর্ট্যকারিত। অনেক হ্রাস 
হয়া পড়িত। যৃদ্ধারস্ত হইতে রেলওয়েগুলি কোন বিষরেক্ই বিলাত হইতে সাহায্য 
গ্রহণ করে নাই, কেননা তখন বিলাতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্বত হই্ডেছিল, ও তজ্জনা 
কোনরূপ সাহাব্যপ্রপ্চির আশা ছিলনা! । কিন্তু ১৯১৮ সালে অনস্থা এপ সম্কট 
হইয়াছিল যে তথন একশত এন্জন ও পাচ হাঙ্জার মালগাড়ী না পাওগ। যাইলে 
কাজ চলা অনেকন্থানে বন্ধ হুইয়! পড়িত। সৌভাগাক্রমে হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে, বিলাত 
হইতে রেল চলনোপযোগী যে যে জিনিষের অভাব হইয়াছিল তাহা পুরণ করা সম্ভব 
হইয়াছিল। আলোচা বর্ষে রেপওয়ে সংক্রান্ত মেরামতি কার্যে অনেক টাক! খরচ 
করিতে হইয়াছিল। মুদ্ধের কয় বংসর রেলওয়ে সংক্রান্ত খরচ অনেক কমিয়াছল 
কেনন! এন জন গাড়ী প্রভৃতি ক্রয় কর! হয় নাঈ। কিন্ত যুদ্ধ থাণময়া যাইলে উক্ত 
বাবদে অনেক টাক! খরচ করিতে হইয়াছিল। ১৯১৯ সাণে রেলওয়েগুলির উন্নতি কর- 
ণার্থে এককোটি সত্তর লক্ষ পাউও মুল্যের জিনিষ ক্রয় করা হইপ়াছিল। কোন এক 
বর্ষে এই বাধদে এত অধিক টাক! ইতিপূর্বে কখন মঞ্চুর করা হয় নাই। কিন্তু ইহ! 
না করিলে রেলগুলির কার্যকারিতা অনেক লাঘব হইয়া পড়িত। 

. ভবিষ্যতে ভারতবর্ষায় রেলওয়ে গুলির পরিচালন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, 
তাহ! লইর। সম্প্রতি আন্দোলন চলিতেছে । এ সম্বন্ধে ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
ইহ! প্রকাশ কর। হয় ষে ভারতসচিব.এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্তু বতশীজ নস্তব একটি 
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কমিটি নিয়োগ করিতে সন্বল্প করিয়াছেন। এন্বলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
এদেশস্থ রেলওয়ে গুললর অধিকাংশেরই মালিক গবর্ণমেণ্ট ও যে সমস্ত কোম্পানিকে উহা 
চালাইবার জন্ত ভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহাদিগের উপর অনেক বিষয়ে গব্ণমেণ্ট 
হুকুম চালাইতে পারেন। এই বৎসরের শেষভাগে কন্ট্রেল।র অফ ট্যাফিক এর পদ 
উঠাইর়! দেওয়। হয়। কিন্তু কতক গুলি প্রধান প্রধান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের মতে এই 
পদ সৃষ্টি করিয়৷ গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে সুবন্দবন্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এমন কি 
অনেকেরি মতে যদি মালগাড়ী সম্বন্ধে গবর্ণমেণট কোনরূপ বন্দবন্ত করিতে পারেন 
যন্থারা মালগাড়ী গুলি সকল রেলওয়েই আবশ্টকমত ব্যবহারে আইসে, তাহা হইলে 
অনেক উপকার হইতে পারে । গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে ও ত্দস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
পূর্ব বসরের স্তায় এবংসর ও কয়ল! সরবরাহ কর! ব্ষিম ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। 
করল! পাইবার স্থবিধার উপর রেলওয়ের উপকারিতা অনেকটা নির্ভর করে। ভারত- 
বর্ষের ন্যায় সুলভ করল! আর কোন দেশে পাওয়া! যায়না । কারণ এখানে কয়লার 
খনি গুলি গভীর নহে, ও মন্তুরি ও স্থুলভ। কিন্তনূতন কলের ব্যবহার অতি অল্প 
পরিমাণে হওয়ার জন্য এদেশীর খনি হইতে কয়ল! উত্তে।লন করা, কুলিগণের মজুরির 
হারের উপর অনেকট! নির্ভর করে। ১৯১৮ সালে, ছোট ছোট থনি, যাহ! হইতে ফেবল 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল! পাওয়া যায়, তাহ! হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ কমাইয়৷ 
দেওয়! হয়। ইহার উদ্দেশ্ঠা এই ষে কুলীগণ বাহাতে খারাব কয়ল! উত্তোপন ন। করিয়॥ 
ভাল করলার উত্তোলনেই নিযুক্ত থাকিতে পারে৷ এই উদ্দেপ্ত অনকট। সফল হুইয় ছিল। 
১৯১৮ সালের ডিসেম্বার মাসে উত্তোলিত উত্তম শ্রেণীর কমলার পরিমাণ অনেক বুদ্ধি 
হইয়াছিল। অনন্তর নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ হ্বাদ করণার্থ ষে সমস্ত হুকুম 
প্রচারিত হইয়া ছিল, তাহ! ক্রমে ক্রমে রদ হুইল ও ও ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে 
কণ্টোলারের পদ উঠিয়! গেল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আর একপদ স্থষ্ট হই! কিছুদিনের 
জন বাহাল ছিল। এই কম্চারি কাহার প্রয়োজন মত সার্টিফকেট দিলে তবে তাহাকে 
মাল গাড়ী দেওয়া হইত। কিন্ত অধিকাংশ প্রার্থীই কেবল উৎকষ্ট শ্রেণীর কয়লার জন্য 
মালগাড়ী পাইবার দরখাস্ত করিল। ন্ুতরাং নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার জন্ত মালগাড়ী 
পাইতে কতকটা অন্ধববিধা হইল। লসৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে এই অন্থবিধ। দুর 
করিবার জন্তও বিশেষ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে শেষদিনে করলার জগ্ 
মালগাড়ী পাওয়া সম্বন্ধে সফল রকম কড়াকড়ি নিয়ম উঠিয়! গেল। আবার বৈদ্যুতিক 
শতির- ব্যবহার মাল বহন কার্যে রেলওয়ে গুলির অনেকটা সাত! করিয়াছিল। 
কিন্তু এই শক্তির অধিকতর ব্যবহার করিতে হইলে দেশে পথগুলির সংস্কার করা 
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আব্শ্তক। অধুনা বর্ষ।কালে অনেক স্থলে, যথায় শম্তাদি গচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, 
তথায় পৌছিবার অস্থবিধ! থাকার জন্ত অনেক টাক জোকসান হইয়া থাকে। অর্থ) 
সেই স্থান হইতে মাল চালান করিবার স্থবিধ! থাকিলে উক্ত ক্ষতি সহ করিতে হইত ন|। 
কিন্ত বড় বড় রান্তাগুলর সংখ্যা বৃদ্ধি কর! না হইলে পূর্বোক্ত অন্গৃবিধা দুর করা অসাধ্য। 
কিন্তু গ্রতিবংসরই এই বিস্তার কিছু কিছু সার্িত হইতেছে । ১৯১৬ সালে খোওয়ার 
রাস্তার সমষ্টি ৫৪০০০ ম|ইল ছিল। পরবর্ষে উহার সমষ্টি এক হাজার মাইল বাড়িয়| 
ছিল ও কাঁচা রাস্তার সমষ্টি ১৪২০০ মাইল হইতে ১৪৪০৪০ মাইল হইয়। ছিল অর্থাৎ 
দুই হাঞ্জার মাইল বাড়য়াছিল। ১:১৭ সালে কাচা ও পাকা উভয় রাস্তার সমষ্টি দুই 
লক্ষ মাইল ছিল, কিন্তু ইহাঁও ভারতবর্ষের যাহা দরকার, তাঙ্ছার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল ন1। 
এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতেই বিশেষ মনোসোগী আছেন, কিন্তু জন স|ধারণ 
এ বিষয়ে যত্বপর হইলেই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এব্িয়েউত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের গণর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠান উল্লেখ যোগ্য। তাহার! কিংস স্থল পথের ও জল পথের 
বিস্তার, সংস্কার ও সুবিধা হইতে পারে তাহা! তদন্ত কারবার জন্য »ম্প্রতি একটি 
কমিটি নিধুক্ত করিয়াছেন, ও এই কমেটিতে সরকারি, বেসরকারি, উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি 
সভ্য আছেন। যদি অন্ান্ত গ্রদেশে এইরূপ কমিটি নিধুক্ত হয়, তাহা! হইলে অনেক 
উন্নতি হইতে পারে | 

৪ আলোচ্য বর্ষে ব্যোমযানের উপর অনেকেরই মনোষোগ আকু্ হইয়াছিল। 
ভারতব্যীয় গবর্ণষেণ্ট ইতিমধ্যেই একটি এয়ারবোর্ড অর্থাৎ ব্যোমপখে গমনাগমনের 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ই'হার। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ 
দিবার সন্ত ও ১৯১১ সালের আইন অনুযায়ী তৎসংক্রাস্ত নিয়মাবলী প্রণয়ণের জন 
নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা, কলিকাতা! হইতে রেশন, দিল্লী হইতে 
কলিকাতা, করাচি হইতে “বান্বাই ও দিল্লী হইতে করাচি গমনের আকাশ পথের 
পরীক্ষা চলিতেছে ও স্থানে স্থানে ব্যোমযান রক্ষণোপযোগী গৃহ নির্মাণ 9 শামিবার 
বন্দবস্ত করিবার কল্পনা! ক্রমশঃ কার্ষ্যে পরিণত করা হইতেছে। কি উপারে ন্যেমপথে 
গমনাগমনের মুবন্দবন্ত কর! যাইতে পারে তদ্বিষয়ে ভারতব্ধীয় বণিক-সভ।গণকে 
তাহাদিগের মত প্রকাশের জন্ত অনুরোধ কর! হইয়াছে । গব্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে 
অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাপারের অনুষ্ঠান অপেক্গ। অল্প সংখ্যক বৃহৎ ব্যাপারের 
বন্দবস্ত করাই অধিকতর মুক্তিপসিদ্ধ। তাহাদিগের মতে একটি বৃহৎ কোম্পানীকে 
কিছুধিনের দন্ত ব্যোমপথে গমনাগমনের জন্ত একচেটিয়। কারবার করিবার ক্ষমতা 
দেওয়৷। উচিত। তীহার! ভারতসচিবকে একজন ব্যোমপথে গমন ব্ষিয়ে বিশেষ 
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অভিজ্ঞকে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্ত এদেশে প্রেরণ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাহার আদেশ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশ! কর! 
যাইতেছে । ব্যোমধান দ্বারা মেলের চিঠি পত্র ও আরোহিগণ পাঠাইবার বন্দবস্ত করিলে 
খরচ! কত পড়ে তাহ! হিসাব করবার জন্ত করাচি ও বোম্বাইএর সহিত পুর্ববোক্ত 
মেলের বন্দবস্ত সরকারি বেতনভোগী ব্যোমগমী দলের সাহায্যে কিছুদিন করা 
হইয়াছিল। কিন্তু ব্যোমযান ব্যবহারে সাধারণের উৎসাহের অভাবে কয়েক সপ্তাহ 
গরে উহ! উঠিয়া গেল। তবে খরচ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্তট অবশ্য সফণ হইয়াছিল । 
১৯১৪ সাল হইতে ১৯২* সালের প্রারস্তে ভারতবর্ষী্ন ব্যোমযান সংক্রান্ত নিঃমাবলী 
প্রবর্তিত হইবার মধ্যে বেসরকারি ব্যোমধান এদেশে অতি অপ্পহ ছিল। এক্ষণে কিন্তু 
ব্যোময।নের জন্য 'ও তাহার চালকের জন্ত সাধারণকে লাইসেন্স দেওয়! হইতেছে । 
বিলাতের গবর্ণমেন্ট ভারতবষীয় গবর্ণমেন্টকে একশত ব্যোমধান উপহ।র দিয়!ছেন। 
এগুলি শীঘ্রই এদেশে পহুছবে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহ! হইতে অনুমান 
কর! যাইতে পারে যে, চিঠিপত্র প্রেরণ 'ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য অধুন| সকলেরই 
আকাজ্ষ। হইয়াছে । ডাক বিভাগের কাণ্য কিরূপ বাড়িগাছে, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত 
হৃইল। যুদ্ধ জনিত নানারূপ অন্থবিধা ও বিদ্ধ সংন্বও ১৯১৮-১৯ বর্ষে একশত 
উনিশ কোটি ডাকযোগে প্রেরিত দ্রব্াাদি চলান করিতে হইয়াছিল। পূর্ত্ব বংসর 
অপেক্ষা আলোচ্যবর্ষে পনর লক্ষ অধিক জিনিষ ডাক বিভাগের দ্বার! পাঠ।ন 
হইয়াছিল। তার যোগে প্রেরিত সংবাদের সংখ্যা! এত অধিক হইয়াছিল, যে দেশী 
টেলিগ্ররফের মূল্য বাড়াইতে হইয়াছিল। ডাক বিভাগে মোটামুটি একলক্ষ কর্মচারি 
আছে, ডকঘরের সংখ্যা বিশহাজার। মেলের পথের সমষ্টি একলক্ষ যাট হাজার 
মাইল। বুদ্ধ কালীন অন্থবিধার সময় রেলযোগে পুলিন্দ প্রেরণ ন। করিয়া অনেকে 
ডক বিভ|গের দ্বার! সে কার্ধ্য করিতে লাগিলেন । শেষে এত পুলিন্দ! আদিতে লাগিল ষে 
মেগ গাড়ীতে আর স্থান সংকুপান কর। অপাধ্য হইয়। উঠিল। তখন অগন্য। 
ডাকযোগে দেশী পাস্লে প্রেরণের দর বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহার উপর ডাক 
বিভাগের স্কন্ধে আর একটি বিষম ভার স্থাপিত হইয়াছিল। নান! বুদ্ধক্ষেত্রে পত্রাদি 
প্রেরণের শ্ুংন্দবস্ত করিতে বিভাগীয় রাঁজকর্মচারিগণকে অনেক শ্রম স্ীস্কার 
করিতে হইয়াছিল। আলোচা বর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের সানিধ্ো দশটি বড় ডাকঘর ও নিজ 
যুদ্ধক্ষেত্রে একশত ছিয়াত্তরটি ডাকঘর খুলিতে হইয়াছিল ও ছইহাজার লোক এইসব 
ডাকঘরে চাকুরি করিত। টেলিফোনের আদর ও ব্যবহার পর্বের ন্যায় এবৎসর ও 
বৃদ্ধি প্রার্থ হইতে লাগিল। কিন্তু সামরিক বা! রাজনৈতিক প্রয়োন ভিন আর নুতন 


(৬ ) 

ংযোজন! দেওয়া হইবে না, পূর্বের এই নিয়ম এবংসর ও বাহাল রছিল। 
টেলিফোনের উপযোগী মাল মসলা বিলাত হইতে পাতে নানারূপ বিস্ন হওয়াতে, 
দুস্থ অনেক স্থলে কারধানাদিগের প্রার্থন! মঞ্জর করা গ্রায় অসাধ্য হই পড়িল। কিন্ত 
আলোচ্য বর্ষে এই সকল বিদ্ন ও অভাৰ অতিক্রম করিয়া, রাঁউলপিগ্ডি হইতে 
মরি, সিমল! হইতে লাহোর, দিল্লী হইতে লাহোর ও লাহোর হইতে অমুতসর পর্য্যন্ত 
মূল লাইন সাধারণের ব্যবহারার্থ খোল! হইয়াছিল। কলিকাত! হইতে করলাখনিগুলি 
যে মুল লাইন দ্বার সংযুক্ত, তাহার ব্যবহার খুব বাড়িয়া ছিল। ১৯১৭-১৮ সালে এ 
লাইন হইতে বার্ধক আমদানি ছিল সাত শত পাউও্ড। আলোচ্য বর্ষে উহা! 
চৌদ্দশত পাউণ্ড হইয়া ছল, অর্থাৎ ঠিক দ্বিগুণ হইয্লাছিল।. আরও নূতন মূল লাইনের 
আবশ্তকতা আছে, ও উহ! খোলার কথ। এখন গবর্ণমেপ্টের বিবেচনাধীন আঁছে। 
দেশের তারহীন টেলিগ্রাফ আফিস গুণলর কার্য সন্মোষক্$র হইয়াছিল, তবে ঝড়ের 
সময় তাল কাধ্য করে না। এদেশে এইরূপ ছুর্ঘঃনা৷ এপ্রিল-হইতে অকটোবর মাসের 
মধ্যেই ঘটিয়৷ থাকে । তখন ইহার উপর সকল সমরে নির্ভর : কর! যায় ন!। যদ্দ এই 
অসুবিধা কোন রকমে নূর করা যাইতে পারে, তাহ! হইলে: তার যোগে টেলিগ্রাফেঃ 
কাধ্য যে ভয়ানক বাড়িতেছে সেই বৃদ্ধি তাহাতে অনেকটা প্ঈমন হইতে পারে। এক 
এক সময় এই বৃদ্ধি এত অধিক হুইগাছে যে তাহাতে সাধারণের 'অন্ুুবিধ! হইয়ছে । 
তারহীন টেলিগ্রাফের উন্নতি করণার্থ একটি নূতন বিভাগ গঠিত করা স্থির হইয়াছে। 
ঘুদ্ধে তারহীন টেলিগ্রফের কার্য পাচ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়! ধাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ! 
লাভ করিক্াছেন, ভুহাপগকে এই বিভাগে নিযুক্ত কর! হুইবে।" ধদি তারহীন 
টেলিগ্রথফের বিশেব উন্নতি সাধিত হয়, তাহ! হইলে সমুদ্র পারে সংবাদ পাঠাইবার জন্ত 
কেবলের ( কাছির ) ব্যবহার কমিবার সম্ভাবনা, ও তাহা হইলে এখন কেবল (কাছ্রি) 
ধোগে সাগর পারে সংবাদ পাঠগাইতে ও তথ! হইতে সংবাদ পাইতে যে বিষম বিলম্ব 
হইয। থাকে তাঁহাও অনেকট| কমিয়া ধাইবে। আলোচা বর্ষে বিলাতী টেলিগ্রামের 
সংখ্যা, পূর্ব বর্ষের উনিশ লক্ষ হইতে বাইশ লক্ষে উঠিয়াছিল। সরকারি বিদেশী 
টেলিগ্রামের আধিক্যই এই বুদ্ধির হেতু । 

আর্ধিক হিসাবে মালোচ্য বিধয়টি ভারতবর্ষের পক্ষে ভুব্থমর বলিয়াই মানিতে 
হইবে। কিন্তু অন্তদদকে এই বৎসরে আর্থিক শ্ীবৃদ্ধির প্রমাণ গ্রচুর বিদ্মম(নছিল। 
যুদ্ধের ফপে তারতবধে বাণিজ্যের ও কল কারখানা স্থাপনার অনেক উন্নতি হুইয়াছিণ। 
বলিতে কি সেই সময়ে দেশে নুতন কল কারখান৷ স্থাপনে ভারতব্ধীয়গণের ধে 
জরাগ 'ও উদ্যম দেখা গিয়াছিল এখনও তাহা পূর্ণমাতরাক বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য 
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ইহার দুটি প্রধান কারণছিল, প্রথমতঃ ই ্য়াল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, ও 
দ্বিতী্তঃ গবর্ণমেন্টের উক্ত রিপোর্টের প্রস্তাবগুল্লি শীদ্ব কার্ধো পরিণত করিবার 
আস্তরিক বাসনা। যুদ্ধ স্থগিতেধ ঘোষণার সময় হইতে, ১৯১৯ সাপের প্রারস্ত পর্যান্ত 
লোকে ভবিষ্যতে কি হইনে তথ্বিষয়ে সন্দিহান থাকায় কোনরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হাত 
দিতে সাহসী হয় নাই। যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে ব্যবসাদার মহলে ধারণ! জান্মিল, 
ষে ভাহাদিগের পক্ষে তেমন সুদিন আর আদিবেনা, ও সেই জন্ত ব্যবসা কার্য 
অনেকট! কমিয়া গেল। কিন্তু এট আশঙ্কা ও সন্দেহের দিন শীগ্বই কাটিয়। গেল 
ও পুনরপি ব্যবসায়ের ও কলকারখানা সংক্রান্ত উদ্ধমের আত প্রবাহিত হইল। 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উপর যে সমস্ত প্রতিবন্ধক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! দূর করার 
আবস্ত| গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । যুদ্ধ চুকিয়। যাওয়াতে উক্ত প্রতিবন্ধ- 
কের মধ্যে অনেকগু-লই এখন দুরীককত কর! সম্ভব হইল। পাট, চামড়া, তৈল ও যাহা 
হইচ্চে তৈল উৎপর হয়, অর্থাৎ তিসি সরিষ। প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি করা নষদ্ধ 
হইয়। ছিল, এই নিষেধ এক্ষণে উঠিয়। গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যদিও দেশে যথেষ্ট 
শন্য উৎপন হয় নাই, জাহাজে মাল পাঠাইবার ভাড়। বাঁড়িয়ছিল ও জাহাজ পাওয়া ও 
সহজ ছিল না । রেলগাড়ী পাওয়াও একান্ত টুলভ হইয়াছিল ও তাহার উপর বিলাতে 
টাক| পাঠান সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ ছিল। তত্র'চ বাণিজ্যেরও কলকারখানা! প্রত 
তির উন্নতি যেরূপ এই বর্ষে অথিক হইগ্াাছিগ, এরপ প্রায় পুর্বে কখনও হয় নাই। 
বস্তুতঃ ভারতবর্ষে এই সব উন্নতির সবেমাত্র আরস্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অনেকে 
প্রচুর ধন উপার্জন করগা ছিলেন। কিন্তু তখন এই সমস্ত সঞ্চিত ধন খাটাইবার 
কোন উপায় ছিল না। নূতন কল বা কারখানার জন্ আবশ্যকীয় জিনিষ গুলি বিবেশ 
হইতে পাইতে ও তথ। হইতে বিশেষজ্ঞ কার্রকর আনিবার পক্ষে নানারূপ অন্বিধা 
থাকায়, নুতন উদ্চমের অনুষ্ঠান করা অনস্তব ছিল। স্থতরাং যেই যুদ্ধ চুকিয়া গেল, 
অমনি চারিদিগে নুতন নুতন কল কারখানা স্থাপনের জন্ত চেষ্টাও কার্ধা হইতে লাগিল। 

কত নূতন নুহন যৌথ কোম্পানির উদয় হইগ। তবে এসব ব্যবসায়ে লাভ ও হইতে 
পারে, লৌকদানও হইতে পারে বলিয়া অনেকে হাত দিতে সাহস করে না। নূতন 
যৌথ কোম্পানিশুলির মূলধনের সমষ্রির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়া ছিল এমনকি লোকে তাহ! 
অপেক্ষা অনেক্‌ অল্প টাক। দুইবারের যুদ্ধ খণ সংক্রান্ত কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে খাটাইয়! 
ছিপ, ধথ। প্রথমবারে ৩ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউও্ড ও দ্িতীয়বারে ৩ কোটী আশা 
বক্ষ পাউণ্ড। পর পক্ষে ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেখবর এই নয় মাপের মধ্যে 
ছয় শত চৌন্ত্রশটি নৃতন যৌথ কোস্পানি তারতবর্ধে ও মহীনুয়ে গঠিত হইয়াছিল 
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ও অহাপ্ধিগের অনুমোদিত মূলধনের সমষ্টি তেরকোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। তবে 
অনুমোদিত মূলধনের অপেক্ষা অল্প টাকায় কোন কোন স্থলে কাজ চলিয়া থাকে। 
১৯১৮ সালে একশত আটান্নটা নূতন যৌথ কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল ও তাহাদের 
সমবেত মূলধন ছিল পয়তাল্লশ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৯-২* সালে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের 
এপ্রিল হইতে ১৯২৯ সালের মার্চ পধ্যন্ত এই ঝরঙাসে নয় শত ছয় তন কোম্পান 
স্থাপি» হইয়াছে ও তাহাদিগের মূলধনের পমষ্টি আঠার কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউও। 
প্রায় এমন কারবার নাই যাহা এই নূন কোম্পানিগুগলর তালিকায় দেখ। ন! যাঈবে। 
আর এইসব উগ্ঘমের মধ্যে কতকগুলির ভিতর জুয়াচুরি আছে, ইহা আশঙ্ক। করিবার 
কোনকারণ যদিও বিগ্মান ছিল না, তথাপি এই নুতন কোম্পানিদিগের আবির্ভাবে কতকট 
সন্দেহের কারণ যে একেবারেই ছিল ন! ইহ! বল! যায় না । গ্লেপ্টেক্র মাসে বোস্বাইএর 
শেয়ারের দালাল অর্থাৎ যাহারা যৌথ কারবারের অংশ কল বিক্রয় করে তাহা'্দগের 
সা গ্রতিজ্ঞ। করিল যে যে সব নুতন কোম্প।নির সহিত তাহার! পুর্বে কথন কোন কারবার 
করেন নাই, তাহাদিগের শেয়ার বাজারে কেনাবেচা! করিবেন না। এক্ষণে লক্ষণ 
দেখা দিতেছে যে শেষারের কাজে যংহার! পুর্বে উন্মাদ প্রান্থ হইয়াছিল তাহারা এখন' 
অনেকট। প্রক্ৃতিস্থ হইয়াছে । ন্তর[ং প্রমাণ হইতেছে যে শ্রমজী'ব-চালিত ক 
কারখান। গ্রভৃতি উ্ভমের সম্বন্ধে সাধারণের ষেমন একট! অনুরাগ ও উৎদাহ হইয়াছে, 
তেমন উহ্পদগের জন্ত থে টক! সরধর।হ করিবার ক্ষমা ও দেণে অভাৰ নাই ও 
উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে । 

আলোচ্য বর্ষের মাঝামাঝি শ্রীদুক্ক গন্ধি স্বদেশী উগ্ধম পুনঙ্জীবিত করিলেন। 
ইহার উদ্দেশ্য স্বদেশ জাতা-্রব্যাদির সমাদর ও ব্যবহার ও তৎসঙ্গে কতকট। বিলাতী 
জিনিষ বজ্জরন। তাহার আর একটী উদ্দে্ ছিপ ধে দেশের গ্র।মে গ্রামে গাহস্থ শিল্পের 
পুনরুদ্ধার । এই শেষোক্ত অনুষ্ঠান যদি পাক। লোকর্দিগের দ্বার! চালিত হয়, তাহা 
হুইলে ইহাদ্বার। দেশের গ্রভৃত মন্দের সম্ভাবন| আছে নন্দেহ নাই। যাহাদ্দিগের 
উপকার কর! ইহার উ“দদঠ, দেশের সেইসব লোকই অধিক দুর্দশাগ্রন্থ ও সুতরাং 
সাহায্যের যোগা পাত্র । তবে যখন স্বাভাবিক অপস্থ! ফিরিয়! আমিবে ও সেই সঙ্গে ভীষণ ' 
প্রতিযোগিতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, ৬খন সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে 
হইলে, বাবসাদ।রি বুদ্ধি দ্বার! চলিত হইতে হইবে, কেবল ভাবের আবেগে উত্তেজিত 
হইয়া কাঁধ্য করিলে চলিবে ন|। স্বদেশী দ্রব্যাদির ও শিল্পের বিস্তারের ফলে যদি 
এদেশের শ্রমজীবিগণের কার্ধ্য-তৎপরতা। কিঞিতৎ, বৃদ্ধ হয়। তাহা হইলে 
খুব আননোর বিষয় হইবে বলিতে কইবে। ভারতীয় শ্রনজীবিগণের কার্য 
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-পটুতা সম্বন্ধে সুনাম নাই। টমাস এন্স্কফ. নামা একজন সাহেব “ভারতব্ষে ইংরাজ 
বাণিজে)র বর্তমান অবস্থ। 'ও ভবিষাৎ আশা”? সন্ধে এক মন্তবা প্রক।শ করয়াছেন। 
তিনি বলেন যে মত্য বটে ভারতবধে র শ্রমজীবগণের অপেক্ষা বিলাতে কি আমেরিকায় 
শ্রমজীবিগণ অধিক মঞ্জুরি পাইয়া থাকে, কিস্ত তেসনি ইহ'রা তেমন পাঁকা ও পটু নহে 
ও ইহাদিগের কাজ কর্্মও পররস্কার নহে। ইতি মধ্যেই ভারত্রবর্যেযত নিপুণ যান্ত্রিক 
অর্থাৎ যাহার! কলকরখানার কাজ জানে, দরকার, তত লোক ও পাওয়া ষ/ইতেছে না, 
ও আর কয় বৎসরের মধ্যে তাহ।দিগের এত অভাব বাঁড়িবে যে অনশেষে নুতন কল 
কলকারখানার কর্তৃপক্ষগণকে নিজেদের কলে বা কারখানায় শিক্ষা দিয়। উপযুক্ত যান্ত্রিক 
তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। শ্রমজীবগণের কাযষেটর কোন উন্মতি হইবে ন। 
যতদিন না তাঁহারা এখন মজুরি পায় যাহাতে তাহার! নখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাৰে। 
নতুবা তাহা দগের কাধ্য খারাবই থাকিরে, ও বিলা'তি শ্রমঙীবিগণ তাহাদগের 
অপেক্গা অনেক ভালকাজ দেখাইক্তে পারিবে | এই প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে 
হলে প্রথমে দেশীয় শ্রমজীবিগণের জীবন ধারণের অবস্থা, বাসস্থানের অবস্থ। 'ও 
আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ সকল রকম অবস্থারই উন্নতি দাধন করিতে হইবে। মজুরি কম 
রাখিয়া কাচ! কাজে সন্তুষ্ট থাকিলে, এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার দিনে এদেশ টিকিতে 
পারিবে না। 

কিসে ভারতবর্যকে কোন দ্রব্যের জন্ত পরের মুখাপেক্ষী পুর্ববাপেক্ষা কম হইতে হয় 
তাহার উপায় উদ্ভাবনে গবর্ণনেণ্ট এই সময় বিশেষ মলোযোগী ও চেষ্টিত হইয়াছিলেন। 
ইওস্ীয়াল কমিসনের রিপোর্টে গ্রকাশ ষে এদেশের দরকারমত দ্রব্যের সানান্ত অংশ 
জন্ময়া থাকে। যে দেশে পেরেক, শুট ইস্পাতের স্ট্রিং জোহার শিকল, তারের 
দড়ি, ইম্পাতের পাত, কারখানার যন্ত্র'দি ও এনজিন তৈয়ারি হয় না, সে দোশর অবস্থা! 
ভাবিয়া বিজ্ঞান শিল্প-বিশারদগণ জ্ভ্তিত হইবেন। ভারতবর্ষ অসংস্কত দ্রব্য সম্তারে 
ধনী,” কিন্তু কলকারখানা অভাবে তাহারা সংস্কৃত হইয়! পাক! মালে পরিণত 
হয়না । এদেশ হইতে বর্ষে বর্ষে পনর লক্ষ পাউও্ড মুলোর কাঁচ রবার 
রগ্ডানি হইয়া থাকে, আর দশ লক্ষ পাউগু মুল্যের নানাবিধ রবারে তৈয়ারি জিনিষ 
বিদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া! থাকে । তফ।ৎ পাচ লক্ষ পাউণ্ডের। এইরূপ লোকসান 
নিবারণ করণের উদ্দেশেই ইন্ড্্ীয়াল কমিশনের ্রস্তাবগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়! 
ছিল। স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সমুহের উক্ত প্রস্তাৰ "গুলির উপর মতামত সংগ্রহ করিয়া 
ভারতবষীপ্প গবর্ণমেপ্ট পরে নিজ মন্তব্য সমেত সমস্ত মতামত ভারত সচিবের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সচিব উত্তরে বঞিলেন যে তিনি ছুটি 
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গ্রধান প্রন্তাব সম্পূর্ণ অন্থমোদন করিতেছেন, সে ঢইটি এই, প্রথমতঃ ভারতবর্ষের শ্রম 
শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধিত করিতে হইলে স্বয়ং গব্ণমেণ্টকে কর্দুশীল ও উচ্ভমশীল 
ইইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট যতদিন না নিপুণ অভিজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত করিতে 
পাঁরিতছেন, ততদিন তাহার] এই কাধ্য হন্তে লইতে সক্ষম নছেন। সুতরাং স্থিরীকত 
হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির অধীনে উপযুক্ত কম্ঘচারিগণ 
নিয়োগের ব্যবস্থ। কর! হুইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলিক্প মধো অনেকেই ইতি মধ্যে 
তাহাদিগের নিজ নিজ ডিরেক্টর অফ ইন্ডর্বীর অধীনে এইরূপ বন্দবন্ত করিয়াছেন ও 
কেহ কেহ পরামর্শদাতা কমিটিও নিষুক্ত করিয়াছেন। বোস্থাই প্রদেশে আলোচ্য বর্ষে 
এসম্বন্ধে কতকট| কার্য ইতিমধ্যেই হুইয়ছে। তথায় নূতন যন্ত্রের সাহায্যে তাতে বন্ত 
বয়ন কার্ষের অনেকট| উদ্নতি করা হইয়াছে । কিসে শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে 
তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় উদ্যম ধাহার! অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা" 
দিগকে সাহায্য দানও করা হইতেছে। মান্দরাজ, বাঙ্গলা ও ফুঁ গ্রদেশে, কি উপায়ে 
শ্রমশিল্পের উন্নতি হইতে পারে, তাহা! পরীক্ষা কর! হইতেছে, ;তৎসন্বন্ধীয্ নূতন প্রস্তাব 
প্রবর্তিত হইতেছে ও পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। মহীম্থর প্রস্কুতি কোন কোন দেশীয় 
বৃপতির রাজ্যে শ্রনশিল্প বিষয়ে বিভাগ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইফ়্ীছে ও গোয়ালিয়ার রাজ্যে 
সাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হুইয়ছে। ভারতবধীয় 
গবর্ণমেণ্টের অধীনে শ্রমশিল্প বিভাগ স্থাপন সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রস্তাব আলোচিত 
হইঞ্ডেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত একটি বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব 
বিবেচনা! করিবার জন্ত কতকগুলি বিশেষজ্ঞ সভ্যকে লইয়া! একটি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে। কি উপায়ে শ্রমশিল্প উন্নতির জন্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন .তাহ। 
নির্ধীরণ করবার চেষ্টা! ও চলিতেছে। নিম্নলিখিত উপায়গুণপি এখানে উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে, যখ।--আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ, পরামর্শ দান, কাঞ্জ শিখিবার সুবিধা 
করিয়। দেওয়া, নৃতন কারখান। স্থাপনে অগ্রণী হওয়! ও আর্থিক সাহাঘা করা। 'আর 
একটি ব্যাপার অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব এ সম্বদ্ধে উল্লেখষোগ্য । ভারতবর্ষে যে মাল 
পাওয়া যায় তাহ পরীক্ষ! ও খরিদ করিবার জন্য ব্যবস্থা! করিবার চেষ্টা হইতেছে ও 
ক্রূপে এদেশে একটা মাল বিভাগ স্থাপিত হইতে পারে তাহা! বিবেচনার ভার একটা 
কষিটার হস্তে অর্পণ কর। গিয়াছে । 

ইও্ড্রীয়াল কমিশনের প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ত হইতেছেই, 
তাং! ছাড়! আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নৃতন প্রস্তাব পরীক্ষা কর! হইয়াছিল। কিরূপে 
জলের বলের সাহায্য কল চালান বাঁইতে পারে; কিরূপে ভারতবর্ষে রেশম ও তুলার 


(৮১ 9 


চাঁষের উন্নতি করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের হস্তগত 
হয়াছে। ইক্ষু চাষের উন্নতি করিয়া যাহাতে দেশে অধিক পরিমাণে চিনি জন্মিত 
পারে তছুদদেশো একটী কমিটা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গমন করির। তাহার পরীক্ষা 
করিতেছেন। দেশের কয়লার খনিগুলি হইতে যে পরিমাণ কয়ল। পাওয়া যাইতে পারে, 
' তাহার এক তৃতীয়াংশ খনন-প্রণালীর দোষে নষ্ট হইয়! যাইতেছে,আর খনি হইতে তুলিবার 
ব্যবস্থার দোষে বর্ষে বর্ষে নাড়ে সাত লক্ষ টন নই হইতেছে । সুতরাং এই লোকসান যাহাতে 
নহয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের ও চেষ্ট! কর! হইতেছে । রাজন্ব সম্বন্ধীয় বন্দণস্তের উপর 
ভারতে শ্রম শিল্পের উন্নতি অনেকট। নির্ভর করিতেছে । ভারতবর্ষ হইতে যে চাষড়া 
রগ্তানিহয়, তাহার উপর আলোচা বর্ষে শুক্ষ স্থাপন কর! হইয়! ছিল, ভবে যে চামড়া ব্রিটিশ 
সাম্াজ্যের অন্তর্গত কোন দেশে সংস্করণার্থ প্রেরিত হয় ভাহার উপর শুক্কের হার 
অপেক্ষাক্ত কিছু কম। এই শুন্ক স্থাপনের বিপক্ষে ঘোর আন্দোপন হইয়! 
ছিল। তাহার উত্তরে দেখান হইয়াছিল যে এই শুক্ক স্থাপনা কিন্বা সামাজ্যের 
“অন্তর্গত দেশ সমূহের পক্ষে 'অন্তান্ত স্থানের অপেক্ষা অল্প শুদ্ধ বসান সেই সব 
দেশের উপকা রার্থ কর! হয় নাই, ভারতের উপকারের জন্থই কর! হুইয়াছে। ইহার 
উদ্দেগ্ত এই যে ভারতে প্রাপ্ত চামড়া যেন এই দেশেই সংস্করণ কর! হইতে পারে, অপর 
দেশের মুখাপেক্ষী হইতে যেন না! হয়। তবে ধন্দ তাহা পুর্ণমাত্রায় সম্ভব ন! হয়, তাহা 
হইলে সাম্নাজোর অপর কোন দেশে এই পময় সংস্করণ যাহাতে হয় তাহা করাই বাঞ্ছনীয় । 
ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদার বহুদিন হইতে যাহাতে এ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সথন্কীয় 
ব্যাপাঞ্গে স্বাধীনতা থাকে তাহার জন্ত প্রন! করিয়া আসিতেছিলেন। এই শুন্ক 
স্থাপনার ছার! ভারতবর্ষীর গবর্ণমেন্টের উক্ত স্বাধীনত। প্রকাশ পাইল। ঘে কমিটির 
উপর নূন সংস্কার আইন পরীক্ষা! করিবার ভার অপিত হইয়। ছিল, তাহার! এ সম্থপ্ধে 
মাছ! প্রস্তার করিয়াছিলেন, তাহ! শিক্ষিত সম্প্রদার সকলেই সমাদরে অনুমোদন 
করিলের্ন। এই স্থলে উল্লেখ কর! উচিত যে পালামেণ্ট মহাসভার ভারতবধের শাসন 
সম্বন্ধে ষে সম্পূর্ণ ক্ষমত! আছে, আইন করিয়! ভারতব্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে রালস্ব বিষয়ক 
স্বাধীনতা গ্রদছন করিলে পালণমেন্টের পূর্বোক্ত ক্ষমতা খর্ব করিতে হয় ও ভারতেম্বর 
সম্রাটের ও ষে কোন আইন ঝ প্রস্তাব আগ্রাহা করিবার ক্ষমতাও খগ্ডিত হুইয়া পড়ে । তবে 
রাজন্থ' সক্রান্ত কোন বিষয়ে যদি ভারতবর্মীয় গবর্ণমেন্ট ও ভার হব্ষীয় ব্যবস্থাপক সভ। 
উভয়েরই এক মত হয় তাহা হইলে আর ভারত সচিব উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না, এইরূপ একট! বোঝ। পড়। হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক 
স্বাধীনতা কাধ্যত; এক একার রক্ষিত হইতে পারে! ক্ষর্থাৎ এদেশী গবর্ণমেপ্ট ও. 
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ভারতবর্ধীয় ব্যবস্থাপক সভা উভয়ে এক মত হইলে তাহাদিগের ব্যবস্থাই অঙ্কুন্ন থাঁকিবে। 
গুহ স্থাপন সম্বন্ধে ব্িটিশ স।ত্র।ল্যের অন্তান্ত দেশের উপর অপর দেশের তুলন।য় কতটাউদারতা 
দেখান সম্ভব তাহা স্থির করিবার অন্ত ব্যবস্থাপক সভ| কর্তৃক একটী কমিটি নিধুক্ত হুইয়াছে। 

১৯১৮-১৯ সালে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থ! বিবেচন! করিতে হইলে প্রথমে যুদ্ধ 
নিবন্ধন উক্ত বাণিযোর অবস্থা কতদুর পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা দেখ! উচিত । যুদ্ধের 
পূর্বে মধ্য ইউরোপের কোন কোন দেশ এদেশ হইতে অনেক টাঁক! মূল্যের কীচা৷ মাল 
ক্রয় কর্রত। যৃদ্ধারস্তে তাহাদিগের সহিত ক্রেচার সব্বন্ধ-ঘুচি্া গেল। বোম্বাইএর 
তুণ! ব্যবসা স্লিগণ জন্মানির স্তায় একটি উৎকৃষ্ট খরিদদার হারাইলেন। এদেশে এই জন্ত 
তুলার ও পাটের দূর অনেক কমিয়! গেল। হাম্থার্গ ও ব্রেমেননগরে অনেক টাকার 
নারিকেলের মাল! রপ্তানি হইত। তাহাও বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বাবসায়ের বিশেষ ক্ষতি 
হইল) বেলজিয়াম জন্দানি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে ও কূ.দ্নের মার্সে'লিস নগর যুদ্ধের 
হাঙ্গামায় ব্যস্ত থাকাতে, তিশি, সরিষ। প্রভৃতির ও চিনের বাদার্মৈর রপ্তানি বন্ধ হইয়া গেল। 
যুদ্ধের প্রথম পাঁচমাস বঙ্গোপসাগরে জান্দীণ রণপোত এস্ডেন ক্রমাগত ইংরাজদিগের 
জাহাজ দেখিলেই উহ! সমুদ্রে জলমগ্ন করাতে 'ও আরব্য সমুদ্রে কনিগস্বর্গ ঢামা আর 
একখানি জন্মান রণপোত উৎপাৎ আরম্ভ করাতে 'কতকগুণ রপ্তানির কাজ 
এক প্রকার বন্ধ হই! গেল। যুদ্ধের জন্ত অনেক জাহাজ নিধুক্ত হওয়াতে জাহাগগ 
পাওয়াও হুষ্বর হইয়। উঠিল। অবশ্ঠ যে সব জাতি যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করে 
নাই, তাহাদিগের বাণিজ্য তরী এখনও ভারতবর্ষে আগিতে লাগিল, কিন্তু তদ্দযার। 
জর্দান ও অদ্্রীয়ান বাণিজ্য তরীন! আসার জন্ত অভাব পুর্ণ হইল ন! | গাটের কলের মন্ভুর 
দিগের খাটুনির সময় কমাইয়া দেওয়৷ হইল-ও খরিদ্দারের অভাবে কলওয়ালার! খু€ 
কম দর না পাইলে অধিক পরিমাণে কাচ। পাট কিনিতে সাহস করিল ন1। 
১৯১৪ সালে পাট অপর্ধ্যাপ্ত জন্পিগ্াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার কুষিজীবগণের হূর্ভ।গো 
ক্রেত! অভাবে তাহাদিগকে অতি স্থুলভ মূল্যে পাট বেচিতে হইয়াছিল। সেই স্থুয়োগে 
কলওয়ালার! সন্তা মাল কিনিয়! তাহাদিগের গুদাম পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
শীত্বই ভারতবর্ষের বাণিজ্য যুদ্ধের উপযোগী অবস্থায় পরিণত হুইল। যুদ্ধের জন্ত বালির 
ব্্তার আবশ্তক বড়ই বাড়িয়! উঠিল। নূতন সৈশ্চদিগের জুতা নিশ্মাণের জন্ত অত্যন্ত 
অধিক পরিমাণে চাম্ড়ার দরকার হইল।, ভারতবর্ষে তুল! গ্রচুর জন্গিয়াছিল। 
জাপান এখন ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তুলা! কিনিতে আরম্ভ করিল। 
সৌভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষের সরকারি তহুবিণে ১৯১৪ সালের অগষ্ট মাসে বিস্তর টাক! 
মদুদ ছিল। এই টাকা বাগিজে)র স্ৃবিধার জনক রাজধানীস্থ ব্যান্ক গুলির হস্তে অর্পণ. 


( ৮৩ ) 


করা হইল। লোকে ডাকঘরের সেভিংশ ব্যাঙ্ক সমূহে যে টাক! গচ্ছিদ রাখিয়া ছিল, 
তাহ। ভুলিয়। লইতে আরস্ত করিক্নাছিল, কিন্তু যখন সকলে দেঁখিল যে ইংগাজদিগের এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইবার কোন সম্ভ/বনাই ছিল ন|, তখন গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধা- 
রপের বিশ্বাস বাড়িল ও ডাকঘর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গুলি হইতে টাক! তুলিয়া! লওয়াও বন্ধ হইল। 

যেমন যুদ্ধ চলিতে লাগিল তেমনি নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ও থাগ্ ও যুদ্ধে (প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদদির রপ্তানি কর! বন্ধ রাখিতে হুইল, কেননা সে সব দেশ হইতে উহা শক্রদগের 
দেশে চালান হওয়ার ঘথে্ই আশঙ্কা ছিল। আর কতকগুলি জিনিষ, যাহা বিল্ক্ষণ 
লাভে বিক্রয় করিতে পার! যাইত, তাহাদিগেরও রপ্ানি বন্ধ করিতে হইয়াছিল; কেনন! 
তাহ! বিদেশে চলিয়! গেলে এদেশে তাহাদিগের স্থান পূর্ণ হওয় মন্বন্ধে সন্দেহ ছিল। 
কিন্ত এত বিভ্ত ও প্রতিবন্ধক সত্বেও মোটের উপর রপ্তানির কাজ মন হয় নাই। চা, 
পাটের বস্ত! ও বস্তা প্রস্বতকরণের বস্ত্র ও কাচ! পশমের রগানি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। 
গবর্ণমেন্ট ও সৈনদিগের খান্ভের জন্ত বিস্তর পরিমাণে গম রপ্তানি করিয়াছিলেন। কিন্তু 
বিদেশ হতে আমদানির পথ শব্র কর্তৃক জাহাছ ডুব ছুইবার ভয়ে একগ্রকার বন্ধ 
হয়া গেল। 

১৯১৬-১৭ থুষ্ট1বে ভারতবর্ধের সহিত সমুদ্রপারস্থ দেশ সমৃছের বাণিজ্য আম্দানি 
রপ্তানি উভয় দিকেই বাড়িয়ছিল। মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্ত দর বাড়াতে 
রপ্তানির মুল্য শতকরা একুশ টাক] 'ও আমদানির মূল্য শতকরা তেরট।ক বাড়িয়াছিল। 
এই বৎসর নুবৃষ্টি হওয়াতে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কঁ|চা তুলা, সোরা, 
শেল্লাক্‌ ও নীগের দর বাড়াতে যাহারা এই সব দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। যদিও মুদ্ধারস্তে কাচা প/টের যে দর ছিল তাহা শতকরা 
পনর টাকার হিসাবে কমিয়াছিল তবু পাটের স্লওয়ালার! প্রতৃ লাভ করিয়াছিল। 

১৯১৭-১৮ ইংলখ্ডের সহিত সন্মিলিত দেশগুলির জন্ত আবশ্তকীয় বা ভারত হইতে 
প্রেরিত হইয়াছিল। এই জন্ত দেশে শ্রম শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধ সাধিত হইয়াছিল। 
১৯১৩-১৪ সালে যাহ! এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হঃয়াছিল তাহার মধ্যে টতয়ারি 
বাল প্রায় এক চতুর্থাংশ ছিল। এখন তাহ! এক তৃতীয়াংশ হইয়াছিল। এখন যুন্ধার্থে 
ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্ত এদেশে মিউনিশনন্‌ বোর্ড নামে একটি আফিস 
স্থাপন করা হইল। এই বোর্ড সরকারি গোল! গুলি বারুদের কারখান!, দৈশ্দিগের 
পৌধাক তৈয়ারির কারখান! ও চামড়ার কাবখ[ন!| গুলির ভার গ্রহণ করিলেন। এদেশস্থ 
কতকগুলি দৈন্তদিগের জন্ত পসমী পোষাক তৈয়ার করাইবার ভারও এই বোর্ড গ্রহণ করি": 
লেন।এদেশ হইতে চা চামড়া! ও তৈয়ারি টামড়। যাহ! সৈন্তদিগের বুট ভ্কূতা নির্মাণের জন্ত 


(৮৪ 9 


বান্হৃত হইত, তাহ! বিলাতে চালান করিবার ভার 'ও এই বোর্ড গ্রহণ করিলেন । 
অধিকন্ত এই বোর্ড মেসোপটেমিয়।» মিসর, পূর্ব আফ্রিকা, এডেন ও পারস্তোপসাগরে 
ুদ্ধার্থ রেগ ওরে সংক্রান্ত যাহ। কিছু দরকার তাহ! প1ঠাইবার ভার লইলেন ও একটি তাবু 
প্রস্তত করিবার কারখানা স্থাপন করিলেন। পাটের জিনিষ ক্রয় কর! এই বোর্ডের 
দ্বার! হইতে লাগিল। জলযষোগে মাল পাঠাইবার জন্ত জাহাজ মেরামত বা নি্াণ 
কর! ও একট বোর্ডের কাধ্য হইল । একটি কাষ্ঠ সরবরাহ করিবার বিভাগ খোল! হুইল, 
ও হৃইলক্ষ টন বাশ, কড়ি, ভক্ত।, প্রভৃতি বোর্ড দ্বারা নান রণক্ষেত্রে প্রেরিত 
হুইয়ছিল। জামশেদপুরে টাটা কে্পা'নর ষে লোহা! ও ইপ্সাতের কল আছে, তাহার 
উৎপর দ্রব্যের উপর ও এই বোর্ডের নিয়ম জারি করিতে ক্ষমত1 প্রাপ্ত হইলেন। 
ইনুজিনিয়ারিং সংক্রান্ত যন্ত্র ও মাল মসলা! অনেক পরিমাণে বোর্ড মেসোপটেমমিয়ায় 
ও পুর্ব আফি কায় পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে দেখা যায়ষে প্রথমতঃ এদেশের আহঙ্দানির ও রপ্তানির মূলোর 
বিভিননত। এদেশের পক্ষেই অন্ুকূপ ছিল। দ্বিতীয়তঃ কষ্ঠকগুলি বিষয়ে বাশিজোর 
বিশেষ এবৃদ্ধি হইয়াচিল। উক্ত বর্ষে রণ্ানির মূল্য ছিল যৌল কোটি নব্বই লঙ্গ 
পাউগ্ড ইহার পুর্ব বর্ষে ছিল ষোল কোটি বিশ লক্ষ: পাউণ্ড। আলোচ্য বর্ষে 
আমদানির মুল্য ছিল এগার কোটি ত্রিশ লক্ষপাউণ্ড, তৎপূর্ববর্ে দশকোটি পাউও্ড ছিল। 
স্বতরাং আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি পাচকোটি বাট লক্ষ পাউও্ড অধিক হইয়াছিল। 
ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ছয়কোটী কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। . সু্ধের পূর্বে গড়ে 
পাঁচকোটী কুড়ি লক্ষ পাউও হইত। আমদানি 'ও রপ্তানির এই তাঁলিক। মূলোর 
হিসাবে দেওয়া হইল, পরিণাণের হিসাবে নছে। বস্ততঃ পূর্ব বর্ষের সহিত তুলনায় 
আলোচ্য বর্ষে আমদানির মুলোর শতকরা তের টাকাও রপ্তানির মূল্যের শতকরা 
চরি টাকা বৃদ্ধ হুইয়। ছিল, তাহার কারণ পরিমাণ বেশী হয় নাই, কেবল দরই অতিশয় 
বৃদ্ধ' হইয়াছিল। পরিমাণ পূর্ব বর্যাপেক্ষা আমদানির দিকে শতকরা! ছয় অঙ্গুণাত্ডে 
ও রপ্তানির দিকে শতকরা ষোল অনুপাতে কমিয়া গিয্নাছিল। ম্ুবৃষ্টি অভাবে ফসল 
নষ্ট হাতেই শ্রই রূপ হইয়াছল। 

"আমদানির দিকে দেখ! যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে জাপান হইতে আমদানির 
মূল্য এক কোটি পাউন্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্রেটস হইতে আমদানির মূল্য 
উনত্রিশ লক্ষ পাউগ্ড হইয়াছিল। কিন্তু বিলাত হুইতে আমদানির খুলা ত্রিশ লক্ষ 
পাউণ্ড ক'ময়া'গয়াছিল। রগানির দিকে দেখ! যায় ষে বিলাতে রপ্তানির মুলা 
প়্যন্টি লক্ষ পাউড, ইউনাইটেড. ছ্টসে সতর লক্ষ পাউণ্ড, ও আসিয়াস্থ তু, 
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প্রধানতঃ মেসোপটেমিয়ার় ছাব্বিশ লক্গ পাউগ্ড বাড়িয়াছিল। ভারতের সহিত 
বাণিজ্যের এক! খিলাতেই শতাংশের চুম।ল় অংশ অধকার করির্ান্িল কিন্ত বুদ্ধের পূর্বে 
বিলাত হইতে আমদ।নি ছিল শতাংশের সত্তর অংশ । বিলাতের কলকারখানাগুলি কেবল 
যুদ্ধের উপযোগী ভ্ত্রবাদি তৈয়ার করতে নিষুক্ত থাকাতে, বিলাত হইতে আমদানি 
স্বভাবতই কময়।গিয়াছিল। তবে ব্রিটাশ সাম্াজোর অন্তর্গত অন্তান্ত দেশ হইতে 
আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছিল ও জাপান ও আমেরিক1 হতে আমদানির মূলা প্রায় তিনগুণ 
হইয়াছিল। রপ্তানির দিকে ব্রিটাশ সাম্রীজোর অংশ শতকর। বায়ান্ন টাকা হইয়াছিল, 
অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বের অংশ অপেক্ষা শতকরা দশের অনুপাতে বাড়িাছিল। ইহাত 
হইবারই কথা কেনন৷ যুদ্ধের পূর্বের শত্রু দেশ সমূহে, যথা জন্মাণি, অস্ত্ীয়া, ও তুরস্কদেশে 
শতাংশের চতুর্দশ অংশ রপ্ানি হইত, যুদ্ধের সদয় এই রপ্রানি বন্ধ হওয়াতে সেই মাল 
ধিলাতে চালান হইয়াছিল। 

আমদানি ও রপ্তানি দুই ধরলে ব্রিটাশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের সমগ্র বাণিজ্যের 
শতাংশের গরত্রিশ অংশ অধিকার কারয়ছিল, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ ভাগী 
“ছুইয়াণ্ছল। পূর্বববর্ষে শতাংশের সীয়ত্রিশ অংশ, ও যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে চল্লিশ'অংশ 
ছিল। এই কম্ির কারণের মধো প্রধান কারণ গুলি নিয়ে উল্লিখিত হইল। 
প্রথমত: আমদা'নরদিকে মাঞ্চেইার হইতে স্তার কাপড় প্রভৃতির আমদানির মূল্য 
পঞ্চাশ লক্ষ পাউও কমিয়। গিয়াছিল, প্রমাণ কিন্তু আরও বেশী কমিয়াছিল। 
১৯১৮-১৯ সালে, যুদ্ধের পুর্বে যত পরিমাণ মাল আমদানি হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশে 
পরিণত হইয়াছিল। সস্তার কাপড়, মঞ্া, পশমী কাপড়, তামাক ( চুরুট, সিগারেট 
প্রভৃতি ) রাসায়নিক আরকাদি লোহার জিনিষ, রেলগাড়ী সংক্রান্ত মাল ( এনঞ্িন্‌, 
চাকা, প্রস্ৃতি ), সানান, কাগঞ্জ কলম কালি, মোজ|, গেঞ্জি প্রভৃতি ও বিবিদিগের 
পরিধেয় বসন এই পব জিনিষ বিলাত হইতেই সর্বাপেক্ষা অধক আমদানি হইয়াছিল। 
বিলানত হইতে আমদানির মূল্য ছ্বিল পীচকোটা দশ লক্ষ পাউগড। এদেশ হইতে 
বিলাতে রপ্তানির মূল্য চারিকোটী আশীলক্ষ পাউগু, পূর্ব বর্ষে উহাছিল চার কোটা 
দশ লক্ষ পাউও । চা, তিসি সরিষা গ্রন্থতি, সংস্কৃত চামড়া কাচ! পাট, অসংস্কত 
পশম এইট সব জ্িনিষের রপ্তানির মুল্য অনেক বাঁড়িয়াছিল, কিন্তু খানের ও পাটের 
জিনিষের রপ্তানির মূল্য কমেয়াগিয়াছিল। পুর্বে চৌদ্দকোটী দশলক্ষ সের চা রপ্তানি 
হটয়।ছিল। ইনার পূর্বে এতবেশী রপ্তানি কখন হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে কিন্ত 
তাহ! অপেক্ষা ৭ শতকর! ছয়ের অনুপাতে বুদ্ধি হইয়াছিল । 

আমদানির ধিসাবে বিলাতের নীচেই পান স্থান অধিকার করিয়[ছিল। যুদ্ধারস্তের 
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পর্বব হইতেই জাপান ভারতের আমদানির শতাংশের তিনমংশ হইতে ক্রমে কুড়িঅংশে দাড় 
করাইয়াছিল। জাপান হইতে আমদানির মুল্য ছুইকোটি বিশলক্ষ পাউণ্ডের ও উপর 
উঠিয়াছিল। পূর্ববর্াপেক্ষ/। এককোটা পাউও বাড়িয়াছিল। এই অপাধারণ বুদ্ধির 
কারণ জাপানি কাপ্ড়ের বেশী আমদানি । জাপান ধইতে আম্দা'নর অর্দেকেরও 
অধিক জাপানি কাপড় । পূর্ববর্ষে কাপড় জাপান হইতে সমস্ত আমদানির শতাংশের 
আঠাশ অংশ হইয়াছিল। জাপানি ক।পড়ের আমদানির পরিমাণ ছিল তেইস কোটি 
আশি লক্ষ গঞ্জ, অথাৎ পূর্বববর্ষের প্রায় তিনগুণ । তাহ! ছাড়! পরিচ্ছদ পসদী কাপড়, 
লোহার জিনিষ, বীর়ার মগ্, তাম! পিন্তুল প্রভৃতি ধাতু, সিষেন্ট, চার বাক্স কাগঞ্জ, 
পিজবোড, কল যন্ত্র প্রস্ততি, রাসায়নিক পদার্থ, মোজা! গেঞ্জি, স্্রীলেকদিগের পরিধেয় 
বন্ত্রদি এসব জিনিষের ও আমদানি জাপান হইত পূর্ববাপেক্ষ। জদেক বেশী হইয়াছিল! 
এ দেশ হইতে জাপানে রপ্তানির মুলা ছুইকোটি পাউগড। পুর্ববর্যাপেক্ষা শতকরা চৌদ্দ 
টাক! কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পুর্বে গড়ে যাহা ছিল তাহা়িপক্ষা শতকরা পগাত্তর 
টাকার হিসাবে বাড়িয্নাছিল।. জাপানে রপ্তানির মধ্যে পাঁটষ্রীগের টারভাগ ছিল 
কাচা তুল! । আমদানি রপ্তানি তুই ধরিলে ভার তবর্ষেব বাশির শতাংশের পঞ্চদশাংব 
জাপান অধিকার করিয়াছিল। পূর্ববর্ষাপেক্ষা শতকরা দেন়্ু টাক! বাড়িয়াছিল। 
জাপানের ভারতের সহিত বাঁণিঙ্গের উন্নতির চিহ্নু এসব সন্দেহ ললাই। কিন্তু বোধ হন 
জাপানের উক্ত উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইর়াছে। দুদ্ধের জন্তই জাপান এই স্থুবিধা 
পাইয়াছিল, যাহ! কেহ কথন দেখে নাই। এখন ভারতধর্ধে এমন বাজার 
নাই যেখানে নুহৃগ্ত জর্্দাণ ও অস্্রীরান গ্িনিষের স্থান অপেক্ষাকৃত স্থলভ জাপানি 
জিনিষ অধিকার না করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দিতার অভাবে, ভাল জিনিষেও জাপান 
কতকটা সফলত! লাভ করিতে সনর্থ হইয়াছে । কিন্ত যখন বিলাত হইতে উৎকষ্টুতর 
প্িনিষের আমদানি আরম্ত হইবে, তখন সেই ভীষণ প্রতিধোগিতার মুখে জাপানি জিনিষ 
যে বেশীপিন সম দূত ঝ| ব্যবহৃত হইবে তাহ! ঘোর সন্দেহের বিষয়। 
আলোচাবর্ষে ইউনাইটেডষ্রেটসের সহিত ভারতবর্ধের বাণিজ্যের মূলা ছিল তিনকোটি 
ত্রিশ লক্ষ, পাউও। পূর্ববর্ষাপেক্ষ। শতকরা সতর টাক! বাড়িযছিল, ও যুদ্ধের পর্বের 
সময়ের সহিত তুলনা করিলে একশত টাকার স্থানে বাড়িয়। ভুশ এক্জিশ টাক! হইর়াছিল। 
উক্ত দেশ চই.ত আমদানির সুল্য ছিল এককে1টি দশলক্ষ পাউণ্ডের ও অধিক, ও তাহার 
অর্ধেক ছিলধাতু ও খনিজ টতল। লোহ! ও ইম্পতের আমদানির ওজন যুদ্ধ পূর্ব 


সময়ের অপেক্ষা! প্রায় আড়াইগুণ বাড়িয়াছিল। যুদ্ধে ব্যাপৃত থাক! নিবন্ধন বিলাত . 


হইতে আমদানি কমিয়! যাওয়াতেই ইউনাইটেডষ্রেটস্‌ এই সুযোগে ভারতের সহি 
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বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারিরাছিল। ১৯১৯ সালে এপ্রেল হঈতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই 
নয় মাসে ইউনাইটেডছেটদ হইতে লোহার জিনিষ ছুড়ি কাঠি ছাড়া। সাত লক্ষ পাউও 
আমদানি হইয়াছিল। পুর্ব্ব বধরে নয় মাসে ইহার অপ্ধক মাত্র হইফ়াছিল। বৈদ্যুতিক 
যন্(দির আমদানি দ্বিগুণ হইয়াছিল। ও নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়া কলের গন্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিমের আমদানি ছিগুণ ও লোহা ও ইস্পাতের কল প্রভৃতির আমদানি, 
চতুগ্ডণ হইয়াছিল। 

অস্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতবষে'র বাণিজ্য আলোচ্য বর্ষে ষাটলক্ষ পাউও হইয়াছিল 
তন্মধ্যে আমদানির মুলা দশ লক্ষ পাউণ্ড ও রপ্তানির মুলা পঞ্চাশলক্ষ পাউণ 
হইয়াছিল । পূর্ব বর্ধাপেক্ষা এবংসর শতকরা আটচল্লিশ টাক! বাঁড়গ়াছিল। 
আমদানি কীঁচা পশম, শুকর মাংস, মোরবব। প্রতি খাদ্য । রপ্ত।নির মধ্যে পাটের 
বস্তা ও তিসি সরিয| বাড়িয়াছিল, কিন্ত চা 'ও চাল কমিয়াছিল। কানেডার সহিত 
বাণিজ্যে চার রধানি এককোটি পাচলক্ষ সের হইতে পাঁচলক্ষ সেরে কমিয়! গিয়াছিল। 


, মরিসসন হইতে চিনির আমদ|নি হইয়াছিল সাহীত্বর হাজার টন, এস্কলে পুর্বব বর্ধাপেক্ষা 


প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়াছিল। 
আমদানি সম্বন্ধে দেখ! যাইতেছে ষে মোট এগার কোট ত্রিশলক্ষ পাউণ্ডের মধো, 


লোহ। ও ইম্পাতের মূলা শতকর! যাট টাক! ও সুতার মূল্য শতকর! ছুইশত ছয় টাকা 
বাড়িয়াছিল ও রেশমের বন্ত্রাদি, কাচ! ভুলা, গম, রেলসংক্রান্ত উ্রবাদির আমদানিও 
বাড়িয়াছিল, কিন্তু কেরোসিন তৈল, বিলাতী দেশালাই ও কাষ্ঠের আমদানি কমিয়ছিল। 
শ্বতার কাপড়ের আমদানি বাড়িয়াছিল। যুদ্ধকালীন পাচ বংসরের প্রতবর্ষে 
স্থতার কাপড়ের আমদানির মুল্য যুদ্ধ পূর্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে বার্ধিক 
অ'মদানির মুল্যের গ্রার সমানই হইয়াছিল, কিন্ত মালের পরিমাণ শত'ংশেধ ত্রিশ অংশ 
কমিয়৷ গিয্ল়াছিল। কোর! কাপড়ের আম্দানির মৃণা শতকর! আটাশ টাক! বুদ্ধি 
হইয়াছিল, ও এককোটি যাটলক্ষ পাউও্ড হইয়াছিল, কিন্তু রঙ্গীন কাপড়ের 
আমদানির মুল্য সিকির ও অধিক কমিয়াগিয়াছিল ও আশিলক্ষ পাউওড হইয়াছিল। 
সাদা কাপড়ের আমদ|নির শতাংশের ছিয়ানববই অংশ ব্লাত হইতে আসিয়াছিল। 
য্দও জাপান হুইতে আমদান পূর্ব দ্য পেক্ষ। শত গুণ বাড়িয়ছিল, কিন্তু উহ। সমগ্র 
আঙ্দানির শতাংসের চার অংশেরও কমছিল। কিন্তু বিশাত হইতে কাপড়ের আমদ!নি 
কময়। গিয়! পূর্ধববর্ষে শতাংশের সাতাশি অংগ &ইতে চৌবট্ট অংশে পরণত হইয়াছিল। 
কিস্তজাপান হইতে কোর! কাপড়ের আমদানি শত।ংশের দ্বাদশ অংশ হইতে পরন্রিশ 

ংশ পর্যান্ত উঠিয়াছিল। জাপান হইতে রঙ্গিন কাপড়ের আমদানি প্রা দিণ হইয়াছিল 
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ও শভাংশের নয় অংশে উঠিয়াছিল। সুতার কাপড়ের আমদানির তালিকা 
দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে বিলাত শতাংশের সাতান্তর অংশ ও জাপান 
শতাংশের একুশ অংশ অধিকার করিয়াছিল। স্ুুতার আমদানি ছিল 
এককোটা নব্বই লক্ষ সের, পুর্ববর্যাপেক্ষ। ঠিক দ্বিগুণ কিন্তু যুদ্ধের 
পুর্বে ইহা অপেক্ষা কুড়িপক্ষসের অর্ক আমদানি হইত। অন্তান্য বিদেশ 
হইতে মোটা সুতার আমদানি, যুদ্ধের পুর্বে যাহ! হইত, তাহা অপেক্ষা প্রার ছয়গুণ 
ৰাড়িয়াছিল, কিন্তু এদেশের কল সমুহ মেটা স্থতা কিঞিখ কম প্রস্তুত হুইয়াছিল। 
সরু সুতার আমদানি ও বুদ্ধি হইয়াছিল 'ও দেশীয় কল সমুহেও উ্) অধিক পরিমাণে 
প্রস্তত হইয়াছিল। কিন্ত জাপান হইতে সুতার আমদানি বাড়িয়া এক কোটি পরভ্রিশ 
লক্ষ সের পর্য্স্ত উঠির্/ছিল। সমগ্র স্থুতার আমদানির মধ জাপান শতাংশের বায়াত্বর 
অংশ অধিকার করিয়াছিল। পূর্বববর্ষে মোটে বিশলক্ষ দ্র সত জাপান হইতে 
।নিয়াছিল ও উহা! সমগ্র সুতার আমদানির মধ্যে শতাগ্ঈশৈর বাইশ অংশ অধিকার 
করিয়াছিল। বিলাত হইতে আমদানি কগিয়া গিয়াছিল। পূর্ব বর্ষে পিলাতী 
আমদানি ছিল পঁচাত্তর লক্ষসের ও সমগ্র আমদানির মঞ্টে উহ! শতাংশের সাতাত্তর 
ংশ ছিল। কিন্তু আলোচা বর্ষে উহ! কমিয়! পয়তান্রিণ লক্ষ সেরে নামিয়া গিয়াছল 
ও উহা সমগ্র আমদ]নির সিকি অংশ মাত্র হইয়াছিল | 
আমদানির তালিকায় সত! ও সুতার কাপড়ের নিয়ে চিনির স্থান। সৌভাগোর 
বিষয় পৃর্ববর্ষে চিনির মামদ|নি হইয়ছিল পাচলগ্ষ টনের ও বেশী, ও তৎপূর্ব দর্যাপেক্ষা 
শতাংশের আটমংশের ও অক ছিল । চিনির আমদানি ষণদ্ধীপ হইতেই সর্বাপেক্ষা 
অণ্ধক পররম।ণে হইয়। থাকে । আলোচাবষে যবদ্বীপ হইতে তিনলক্ষ ছত্রিশ হাসার টন, 
ও ম:রসস হইতে সাতাত্তর হাজার টন চিনি আসিয়াছিল। পুর্বববর্ষে মরিসস ছইতে 
বত্িশ হাঞ্জার টন আমদানি হইগাছিল। পূর্ব বর্ষে ভারতবর্ষে ইক্ষুগগাত চিনির পরিমাণ 
ছিল বত্রশ লক্ষ পধ্াশ হাজার টন। আলো।চা বর্ষে উঠা কাময়া বাইশলক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার টনে পরিণত হইয়াছিল । এই কমতির পরিমাণ শতাংশের উনত্রিশ অংশ। 
ইহ।র করণ দুর্বোধ্য কেনন! ইক্ষুর চাষের জমি পুর্ববর্ষে ছিল বিখলক্ষ একঝ্রিশ হাজার 
একার, ও আলোচ্যবর্ষে বিশলক্ষ বিরাশি হাদার একার, অর্থাৎ একহাঞ্জার একার 
বাড়িয়াছিল। মুদ্ধারস্ত হইতে এক্ষণে কিউব! দ্বীপেই ভারতনর্য অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে ইক্ষু জন্মিতেছে। 
লোহা 'ও ইন্সাতের আমদানি পূর্পর্ষপেক্ষা প্রায় পাচ .অংশের এক অংশ 
রাড়িয়াছিলা। ট্চ! ছিল একলক্ষ একাশি হাজার টন। যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণে 
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আম্দ।নি হইত ইহ। তাহ!র সিকিরও ক্ম। বিলাত হইতে সাতাত্তর হাজার টন আইসে। 
পূর্ব্ব বর্ষেও এই পরিমাণে আমদানি ছিল। ইউনাইটেডষ্টেটদ হইতে পূর্বাবর্ষে 
তেষটি হাজার টন আসিমাছিল। আলোচাবর্ষে উহ! বাড়িয়া ছিয়াত্তর হাজার টনে 
উঠিয়াছিল। জাপান হইতে আমদানি পূর্বববর্ষে চারহাজার টন ছিল। অ]লোচ্যবর্ষে 
উহা বাড়িয়া পনর হাজার টনে উঠিন্নাছিল। রেলওয়ে সংক্রান্ত এনজিন গাড়ী প্রভৃতি 
আমদানি ১৯১৮-৯ সালে পূর্ব বংসরের অপেক্ষ। শতাংশের মধ্যে সত্তর অংশ বাড়িয়া ছিল, 
কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণে আমদানি হইত এখনও তাহ! অপেক্ষা শতাংশের মধো 
আশী অংশ কম ছিল। রেলওয়ে সংক্রান্ত আমদানির শতকর! পঁচানব্বই অংশ বিলাত 
অধিকার করিয়াছিল। পিন্তলের আমদানি কিন্তু বড়ই কমিয়! গিয়াছিল। যুদ্ধের 
পুর্বে প্রতিবর্ষে গড়ে বার হাঁজার ছয় শত উন আসিত। আলোচ্যবর্ষে মোটে ছই হাজার 
নয় শত টন ও তাহার পুর্বে ছুই হাজার চারশত টন মাত্র আলিয়াছিল। জাপান 
হইতে আলোচ্যবর্ধের পুর্ব বংসরে পিতলের আমদানির শতাংশের মধ্যে আশী অংশ 
আসিয়াছিল। গত বৎসর কিন্ত তাহা কমিয়। ছাপ্সান্ন অংশে দাড়ার়। অপর দিকে 
'বিলাতের অংশ নয় হইতে উনিশে ও অষ্্রেলিয়ার অংশ চার হইতে সতরয় উঠিয়াছিল 

কল ও যস্বাদির আমদানির মধো তুলা ও কাপড়ের কল সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি বয়লার ও 
বৈহ্যতিক কল ও সরঞ্জামই অধিক আসিয়াছিল। এই বর্ষে ইউনাইটেডষ্টেটসের 
ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য তিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সিক্ষের আমদানি কিঞ্চিৎ 
কমিয়৷ ছিল। শতাংশের দুই অংশ ছাড়! বাকি সবই চীন ও জাপান হইতে 
আসে। খনিজ তৈলের আমদানির তালিকার দেখা যায় ষে যে তৈল কাঠের কয়লার 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহার আমদানি ১৯১৭-১৮ সালে দেড় কোটি গ্যালন হইন়াছিল। 
আলোচাবর্ষে উহা! বাড়িয়া ছুই কোটি সত্তর লক্ষ গ্যালন হইয়াছিল। কলের অংশে 
ও চাকায় ঘে তৈল ব্যনহ্ৃ 5 হয়, তাঁহার আমদানি দেড়কোটী গ্যালন হইতে এককোটা 
নব্বই লক্ষ গ্যালনে উঠিয়াছিল। কিন্ত কেরোসিন তৈলের আমদানি তিনকোটী দশলক্ষ 
গ্যালন হইতে কণময়। এককোটী ত্রিশ লক্ষ গ্যালনে পরিণত হইয়াছিল। কেরোসিন 
তৈলের আমদানি কমিয়! যাইবার কারণ এদেশে পাঠাইবার জন্ত জাহাজের অন্থুবিধ! 
ও মুল্যাধিক্য। ইউনাইটেডষ্টেটস হইতে, পূর্বে ছুইকোটী ত্রিশ লক্ষ গ্যালন 
আসিয়্াছিল। এ বর্ষে মোটে এককোটী গ্যান আনপিয়াছিল। পুর্বে পারস্য 
হইতে ও অনেক পরিমাণে কেরোসিন তৈল আসিত, কিন্তু এবর্ষে সে পরিমাণে 
আসে নাই। তবে কাঁট ও কয়লার কাজের জন্ত যে তৈল ব্যবহার হয়, পারন্ত হইতে সেই 
তৈলের আমদানি অনেক বাড়িয়াছিল। মদের আাম্দানিতে জাপান সর্বোচ্চ স্কান 
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অধিকার করিয়াছিল । পূর্ব্ব বর্ষে সমগ্র মদ আমদানির শতাংশের আটচল্লিণ অংশ অর্থাৎ 
প্রায় অদ্্ধক জাপান হইতে আগিয়াছিল। আলোচাবর্ষে আটচল্লশের স্থানে বাট 
হইয়াছিল। পুর্বেও আর একবার এইরূপ হইয়াছিল। বিলাত হইতে মদের 
আমদানি শতাংশের পরতাল্লিশ অংশ হইতে তেত্রিশ কমিয়া গিয়াছিল। এদেশীয় মদের 
ভাটীগুলিতে আশ লক্ষ গ্য'লন মস্ত প্রস্তত হই্য়'ছিল। পুর্দিবর্ষের অপেক্ষ। প্রা 
এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল । লৌ্ের জিনিষের আমদানির তালিকায় দেখা যায় 
যে বিলাত হইতে আমদানি শতাংশের একচল্লিশ অংশ হইতে কমিয়! ছত্রিশে দাড়ায় 
ও ইউনাইটেডছ্রেসের অংশ আটাশ হইতে একত্রিশে ও জাপানের অংশ পঁচিশ হইতে 
উনত্রিশে উঠে। কাগজ ও পিজবোডের আমদানির সিকি অংশ জাপান হইতে 
অ[সিয়াছিল কিন্তু বিলাত হইতে আমদ।শি শতাংশের ছাব্বিশ অংশ হইতে কমিয়! 
বিংশে নাঁমিল। ইউনাইটেডছ্রেটসের অংশ কিন্তু নয় হইতে কাঁইশ অংশে উঠিয়াছিল। 
' পুর্ববর্ষে কাষ্ঠ হইতে কাগন্জ গ্রস্ত করিবার মণ্ড তিন হাজাঙ্জ ছয়শত টন আমদানি 
হইয়াছিল, আলোচা বর্ষে তাহা কমিয়! ছুই হাজার একশত টনে নামিয়। গিয়াছিল। 
এদেশে কাগঞ্জের কলের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই মণ্ড আঙ্ঈদানিও কমিতে থাকিবে 
সন্দেহ নাই। যাহাতে দেশে প্রচুর কাগণ্ধ তৈরারি হইতে :পারে, তন্ধিযয়ে গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষ মনোযোগী আছেন। বাশ হইতে কাগজের মণ্ড বাহির করিয়া কাগজ 
প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । এই ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে ব্রহ্মদেশে একটা 
কল স্থাপিত হইতেছে যাহ দ্বারা প্রতি বর্পে দশ হাজার টন মণ্ড সরবরাহ হইতে 
পারিবে। 

লদণর আমদানি পূর্ব বর্ষাপেক্ক। আলোচ্য বর্ষে সিকি মাত্রা ঝাড়িযছিল। 
ধত লবণ বিদেশ হইতে আনির়ছিল, তাহার অর্ধেক আপিয়াছিল মিসর হুইতে। 
বিপাত হইতে লবণের আমদানী পূর্ব বর্ষের দ্বিগুণ হইয়াছিল, চল্লিশ হাজার টন। 
কিন্তু বুদ্ধেব পূর্ববে ইহার চতুগুণেরও অধিক হুইত। ভারতজ!ত লবণ ১৩ লক্ষ টন 
হইতে ১৭ লক্ষ টনে উঠিহাছিল। খান্ধ দ্রব্যাদি জামদানি সন্ধে দেখ! যায়যে 
অষ্টরেপিয়ার ভাগ পূর্বববর্ষে শতাংশের বায়ান্ন অংশ অর্থাৎ অর্দেকেরও অধিক হইতে 
সাইত্রিশ অংশে নামিয়। গিগাছিগ ও পানের অংশ চৌন্রশ হইতে আট চল্লিশে 


উঠিয়াছিল। 
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ল্রণ্াানি কথা । 


১৯১৮-১৯ সালে রপ্তানির তালিক। হইতে দেখা যার যে পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় খান্ত 
শন্তের রগ নির মূল্য নববই লক্ষ পাউও, ও কাচা তুল! রপ্ত! নির মুল্য আশি লক্ষ পাউও 
কথিযছিল, কিন্তু একমাত্র পাটের জিনিষের রপ্তানির মুলা পরব লক্ষ পাউও 
বাড়িয/ছিল, ও তিমি সরিষা তিল প্রভৃতি, কাচ। ও তৈয়ারি ছাল, তৈয়ারি চামড়া, 
কাচ! পশম ও তৈল এগুপির রগু।নিও বাড়িয়াছিল। 

ভ্যরতবর্ষ হইতে রপ্তানির তালিক। নিয়ে টাকার ছিসাবে পরে পরে দেওদন] হইল। 

(১) কাচ। পাট ও পাটের তৈয়ারি জিনিস। 

(২) কাচ ও তৈয়ার তুল] । 

(৩) চাল, ডাল, কড়াই ময়দা প্রভৃতি । 

(৪) চামড়া ও ছাল কাচা ও সংস্কৃত। 

(৫) চা 

(৬) তিসি, সরিষা, তিলাদদি। 

আলো) বর্ষে সমগ্র রপ্ত।নির মূল্য ছিল প্রার ষোল কোটী পাউওড। পূর্ব বর্ষে 
তুলাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিপ, কিন্তু এ বৎসর পাট সেই পদে উঠিল। 
ক।চা পাটের রপ্তানির মূল্য ছি ছিন্নাশি লক্ষ পাটগু মার পাটের ট্তয়ারি মালের সুল্য 
ছিল সাড়ে তিন কোটা পাউও। ইতি পু এ৯ ধিক টাকার পাট ও পাটের 
জিনিষ কখন রগ্টানি হয় নাই । যুদ্ধে পুর্বে পনগ্র রপ্তানির শতাংশের উনিশ অংশ 
মাত্র পাট নধিকার করিত। ১৯১৭-১৮ সালে উ€ বাড়িয়। শতাংশের একুশ অংশে 
ও আলোচ্যবর্ষে সাতাশ অংশে উঠিগাছিল। সনগ্র রপ্তানির মধ্যে একা পাটের 
তৈয়ারি জিনিবই সমগ্র রপ্তানির বাইশ অংশ ছিল, ও পূর্বববর্ষপেক্ষা প্রায় সিকি 
বাড়িয়াছিল। কচ পাটের রপ্তানির মুল্যও থ্রিগুণ হইয়াছিল ও পরিমাণে ছিল 
চারিলক্ষ টন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল হইতে আট মাসের মধ্যেই রগু।নির পরিম(ণ 
পঞ্চাংশের চার অংশ বাড়িয়াছিল, কিন্তু পরে চারিমাসে যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার দরুণ 
ুর্ধবধর্ষের এ চারমাসের সিত তুলনায় মোটে শতাংশের তিন অংশ মাত্র বাড়িগাছিণ। 
ক15 পাট পুর্ববর্ষে সমগ্র রপ্তানির সিকি অংশ মাত্র বিলাতে গ্রেরিত হইয়াডিল। 
আলোচ্যবর্ষে অর্ধেকেরও মধিক ব্রিটীখ সা্রান্্যে গিয়াছিল। হুদ্ধের আগে সায্রাজে।র 
অংশ ছিল শতাংশের চল্লিশ সংশ। যুদ্ধের পুর্বে ভারভবর্ধে যে পরিমাণে পাট জন্মিত্ 
তাহার অর্ধেক দেশীয় পাটের কল গুলিতে খরচ হুইত্ত, কিন্তু গতবর্ধে শতাংশের সত্বর 
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ংশ দেশী কলের কাজে লাগিয়ছিল। দেশে সর্বাঘমেত ৭১টি পাটের কল ছিল। 
এই কল গুলিতে চল্লিশ হাজার তীত ও 'আটলক্ষ টেকে। ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের 
পুর্ব্বে দেশে চৌবট্টিটি কল ও ছত্রিশ হাজার তাত ও সাণতলক্ষ টেকো! ছিল। পাটের 
তৈয়ার জিনিষ ইহার পূর্বেও একবার রপ্তানির শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছিল। 
যদিও এবার পূর্বববর্যাপেক্ষা মালের পরিমাণ কিঞিঃৎ কমিয়! গিয়াছিল, কিন্তু মুল্য বৃদ্ধির 
দরুণ টাক। বাড়িয়াছিল। পাটের বস্তা যাহ। রগুানি হইয়াছিল. তাহা ওজনে একশত 
মণে ছয়মণ হিসাবে কমিয়াছিল কিন্তু দামে শতকরা পনর টাক! বাড়িয়াছিল। গমের 
রপ্তানির ওজন শতকরা পাঁচে অন্গপাতে কমিয়াছিল, কিন্তু মূল্য শতকর! উনত্রিশ 'টাক। 
বাড়ি্াছিল। | | 
তুল! ও ভুলাজাত দ্রব্যের রপ্ত(নির মুল) পূর্বববর্ষের তুলনায় :শত কর! উনিশ টাক! 
হিলাবে কমিয় গিয়াছিল, কিন্তু এখনও যুদ্ধের পুর্বি/বস্থ।র সঞ্কিত তুলনায় বৃদ্ধ ছিল। 
পূর্রবর্ষে তিনলক্ষ পর্বটি মণ কাচ! তুল। রপ্তানি হইয়া ছলগ। আলোচ্য বর্ষে উহ! 
কমিয়! একলক্ষ চোরশি হজার টনে নামিয়। গিগ়াছিল। ১৯০১ মালে বটে কী 
তুলার রপ্তানি এত কমিক গিয়াছিল। কাচা তুলার সমগ্র রপ্ত।নির মুগ্নয দুইকোটি 
রশলক্ষ পাউণ্ড। ফমল পূর্বাপেক্ষা কিঞিৎ কম হইয়াছিল এই সমস্ত রপ্তানির 
মধ্যে এক! জাপ।নই শতাংশের ছিয়ান্তর অংশ লইয়াছিল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থ অন্যান 
দেশে মোটে নগর অংশ রপ্তানি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাচ! তুল! শতাংশের 
ছর অংশ ব্রিটিশ সাযাজে? ও জাপানে বিয়াল্পশ অংশ ছিল। কলের সুতার রপ্তা'ন 
কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল। পূর্ব বর্ষের তুলনায় সমগ্র রপ্তানির ওজন শতাংশের সাত চষ্লিশ 
ংশ কমিয়৷ গিয়াছিল। গে সদস্ত বিদেশে ইহা চালান হইত তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকেই খুব কম কম লইয়]ছিল। চীন দেশে ১৯১৭-১৮ সালে পাচ কোটি দশলক্ষ 
পের রপ্তানি হুইয়াছিল। গত বর্ষে উহ! কমিয়। দ্ুইকোটি পরতাল্লিশ লক্ষ দেরে নাম 
গিয়াছিল। - এদেশ-জাত শ্ুতার কাপড়ের রপ্তান হইয়াছিল চৌদ্দুকাটি নব্বইগক্ষ 
গজ। যদিও ইহ! নুদ্ধের পৃর্বের সময়ের সহিত তুলনায় শতকরা পর়ষট্টির অগ্কুপাতে 
বাড়িয্নাছিল, কিন্তু পূর্ব বর্ষের ভুলনার শতকরা একুশের অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। 
কিন্ত মাল কম য।ইলেও মুল্যবৃদ্ধির দরুণ টাকায় প্রায় তেরলক্ষ পাউও বাড়িয়াছিল। 
এ বৎসর দেশজজাত কাপড় জন্িয়াছিল চৌ্রশ কোটি পঞ্চাশ লক্গগ্জ। যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের 
সিত,. তুলনায় বদও শতকর! একত্রিশের অনুপাতে বঝাড়িয়াছিণ, কিন্ত পূর্ব বর্ষের 
সহিত তুলনায় শতকর! দশের অন্থপাতে কমিয়। গিয়াছিল। চাল ডাল ও অন্ঠান্ত 
খাস্ত শগ্তাদি ও মরদার রপ্তানির তালিকাগ দেখ! যাইতেছে যে বৎসরের প্রথম ছয় মাস 
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যুদ্ধ হেতু বিলাতে ও মিত্রদেশ গুলিতে খাগ্ যেগাইবার জন্ত বেশ রপ্তানি চলিতেছিল। 
কিন্তু বর্ষের শে্ভাগে মুবুষ্টি অভাবে ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়াতে দেশে খাগ্ের অনটনের 
সম্ভ।বন! দেখিয়! বিলাতের 'ও ত্র দেশগণের কে।ন হ্গতি না করিয়! ও রপ্তান বন্ধ 
কর! সম্ভবপর হইফ/ছিল। ১৯১ সালের নবেম্বর মাস হইতে যাহা কিছু রপ্তানি 
হইয়াছিল তাহা কেবল বিদেশে যেযে স্থানে ভাঁরতণষীয়গণ বসবাদ করিতেছে, ও 
যাহার] ভারতবর্ষ হইঙেই তাহাদিগের খাগ্ভ চাল ভাল ময়দ! প্রভৃতি বরাঝর পাইয়া 
'মআামিতেছে, সেই সব দেশেই পাঠান হইয়াছিল । এই জন্ত যদিও বর্ষের প্রথমা 
সাড়েবারলক্ষটন চাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল বর্ষের শেষাদ্ধে মোটে সওয়ালক্ষ টন্‌ চাল 
রপ্তানি হইয়াছিল । পূর্ব বর্ষের শেষার্দে যাহ! রপ্তানি হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনায় 
শতকরা! পয়ত্রিশের অনুপাতে হা হইয়াছিল । গমের রপ্রুুনি বর্ষের শেষাদ্ে 
হইয়াছিল ত্রিশ হাজার টন। পূর্ব্ব বর্ণের শেষাদ্ধের সহিত তুলনায় শতকর! বিরানববই 
এর অঙ্কুপাতে কমিয়। গিয়াছিল। অন্তান্ত খাগ্ভোপঘোগী শশ্তের রপ্তানিও অনেক 
কমিয়। গিয়াছিল। পূর্ব বর্ষের মহিত তুলনায় অর্ধেকের ৪ অধিক কমিয়৷ গিয়াছিল। 
চাঁলের রপ্তানি হইয়াছিল কুড়িলক্ষ টন। পূর্বব বষে'র তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়িয়া ছিল, 
কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব সময়ের সহিত তুলনায় শতকর!| যোলর অনুপাতে কম ছিল। ব্রঙ্গ 
দেশ হইতেই সর্বাপেক্ষা! অধিক চাল রপ্তানি হইয়াছিল। সমগ্র চাল রপ্তানির 
শতাংশের আশি অংশ এক! এই দেশ হইতেই গিয়।ছিল। পূর্ববষে রপ্তানি চালের 
শতাংশের সন্তর অংশ ব্রিটিশ সাআাজ্যে চালান হইয়াছিল। এব শতাংশের প্ঞ্চার 
অংশ ব্রিটিশ সাস।জ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। মিত্র দেশ সমূহ পূর্ববর্ষে শতাংশের 
চতুর্দশ মংশ লইয়াছিল, এবারে তাহার! শতঠাংশের উনত্রিশ অংশ লইয়াছিল। জাপান, 
ফ্রান্দ ও ইউনাইটেডষ্টেটসে অনেক জধিক চাল রগুনি হইয়াছিল। জাপানে 
আলোচ্য বর্ষে চাল বেশী জন্মায় নাই। সেইজন্ত পূর্বব্ণপেক্গা পাচগুণ চাল উক্ত 
দেশে রপ্তানি হইয়।ছিল ও রগ্তানির পরিমাণ ছিল দ্রই লক্ষ ছয় হাজার টন। পূর্ববর্ষে 
বিলাতেই সর্বাপেক্ষ। অধিক চাপ রপ্ত।নি হইয়াছিল। আলোচ্যবষে' তাহার অর্ধেক 
মাত্র বিলাতে চালান হইয়াছিল। গমের রপ্তানি হইয়াছিল প্রায় পাঁচলক্ষ টন, পূর্বববর্ষের 
সহিত তুগনয় অর্দেকেরও অধিক কমিয়া ছল। যুদ্ধের পূর্বে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষ! 
অণ্ধক রপ্তানি হইত। ১৯১৮ সালে গমের ফসল মন্দ হয় নাই, কিন্তু এদেশে অন্যান্ত 
খান শশ্ত ভাল না জন্মাতে গমের রপ্ত।নি কমিয়! গিয়াছিল ও বর্ষের শেষ ভাগে অতি 
অল্প পরমাণেই রপ্তানি হইয়াছিল । এই সময় অষ্ট্রেলিয়াদেশে গম খরিদের বন্দবস্ত 
কষা হুইয়াছিল। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে অষ্টেলি্ন। হইতে পঞ্চানন হাজার টন ও 
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তাগার পরের মাসে একলক্ষটন গম আমদানি হইয়াছিল । ছোলা বুট কলাই প্রভৃতির 
রপ্তানি হইয়াছিল আড়াই লক্ষ টন। পূর্ববর্ষে অধিক রপ্তানি হইগ্লাছিল। বের 
রপ্ত।নি শতকর। সাইত্রিশের অনুপাতে কমিয়। গিয়াছিল। 

তৈয়ারি চামড়ার রপ্টাানি ঢেড় বাড়িয়াছিল, কিন্তু কাচা চামড়।র রগ্ডানি কমিয়া 
গিয়াছিল, কারণ এপ্রিল মস পধ্যস্ত উহ! চালান নিষিদ্ধ ছিল। কাচা চামড়া উ“নশ 
হাজার টন রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ গরুর চামড়া । 
কিন্তু গরুর চামড়ার রপ্ত নি ও পূর্ববর্ষের তুলনায় এক হাজার টন কমিয়া গিয়াছিল। 
সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি হইয়াছিল বিলাতে ও ইটালী দেশে। কাচ! ছালের 
রপ্তানি কিঞ্চিৎ বাঁড়িয়াছিল ও পঁচিশ হাজার টন হইয়ছিল। ইহার বার আন! 
ইউনাইটেড্রেটসে প্রেরিত হইয়াছিল। তৈয়ারি চামড়ার রপ্ত/নি হইয়াছিল পঁচিশ 
হাজার টন, পূর্ববর্ষ অপেক্ষা শুকর! উন5ল্লিশের অন্পাঁতে বাঁড়িয়াছিল। যুদ্ধের 
পুর্বে যাহ! রপ্তানি হইত তাহা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছিল। ইছ প্রায় 
সমস্তই বিলাতে চালন হইয়াছিল। যুদ্ধে প্রয়োগনের ঞ্কন্ত ভারতবর্ষে গরুর চামড়। 
সংস্কৃত করণের ব্যবদায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল । চার রষ্টানি হইয়াছিল যোল কোটা 
কুড়িলক্ষ সের। পূর্ব বর্ষের সহিত তুলনায় শতকরা : দশের অনুপাতে কমিয়া 
গিয়াছিল। কিন্ত বুদ্ধ পূর্ব সময়ে যাহ! রগানি হইত তাহ/ অপেক্ষা শতকরা একুশের 
অন্গপাতে বাড়িয়াছিল। বিলাতে, আসিয়াস্থ তুরস্কে (মেসোপটেময়৷ ) ও পারস্তেই 
অধিক রপ্ানি হুইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড"ইটস, অস্ট্রেলিয়। ও কানাডার রপ্তানি 
অনেক কমিপ] গিগাছিল ও কুলিগ্নাতে রপ্তানি একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। যবদ্বীপে 
জাত চার প্রতিযোগিতার ফলে কানাড। ও ইউনাইটেডছ্রেটসে রপ্তানি কমিরা মোটে 
পনর লক্ষ সের হুইয়াছিগ। পূর্ব বর্ষে ওই সব দেশে রপ্তানি হুইগ্নাছিগ ছই কোটী 
দশ লক্ষ সের! বিদেশ হইতে অষ্টেলিয়ায় চার আমদানি নিষেধ ১৯১৯ সালের 
মে মাসের পূর্ব পধ্যন্ত বাহাল থাকতে উক্ত বর্ষের নবেধর মাস পধ্যন্ত এই 
এগার মানে চার আমদানি উক্ত দেশে এত কমিয়া গিকাছিল, যে তাহ! পূর্ব বর্ষের 
তুলনায় বারতাগের. এক ভাগ অপেক্ষা ও কম হইয়াছিল। পূর্ববর্ধে চীন ও 
লঙ্ক। হইতে পচিশ লক্ষ সের চ1| ভারতে আমদান হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ধে উহ! 
বাড়িয়া পঞ্চাশ লক্ষ সের হুইয়াছিল। তৈল-প্রদদ শন্তাদির মধো চীনের বাদাম 
নারিকেলের ছোবরা ও তিলের ও এবৎসর রগানি ফমিয়! গিয়াছিল, কিন্তু তি'স ও রাই 
সরিধার রপ্তানি বাড়িয়াছিন । এই সব দ্রব্যের বিলাতে চালান বাড়িরাছিল। সমগ্র 
রনি হইয়াছিল পাচপক্ষ টনেরও কম, ওযুদ্ধ পূর্ব সময়ের রগু।নির প্রা তৃতীরাংশ 
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মাত্র । সমগ্র রপ্টালির মধ্যে তিসি শতাংশের যাট অংশ। পূর্ববর্ষে মোটে বত্রিশ 

ংশ হইয়াছিল। এরগ্ডের রপ্তানি পুর্ববর্ষে ছিল শতাংশের সতর অংশ, কিন্ত 
তৎপুর্বববর্ষে শতাংশের একুশ অংশ হইয়াছিল। রাই সরিষা ও তিলের রপ্তানি শতাংশের 
সতর অংশ হইয়াছিল পূর্বববর্ষে শতাংশের যোল অংশ হইয়াছিল। চীনের বাদাম পূর্বববর্ষে 
সমগ্র রপ্তানির সিকি হইয়াছল। এবৎপর কমিয়। শতাংশের চার অংশে নামিয় 
গিয়।ছিল। তিসি ঢেড় ও রাই সরিষার রগু।নি বিলাতেই অধিক হইয়াছিল। ইতল 
রপ্তানির তালিকায় দেখ যায় ষে নারিকেল তৈল, তিসির তৈল ও খনিজ তৈলের 
রপ্ত।নি বাড়িয়াছিল কিন্তু রেড়ীর তৈলের রপ্তানি কমিগ্গাগিয়াছিল। লকঙ্কাদ্বীপ হইতে 
বহুপরিম(ণে নারিকেলের ধোবর! ভারতবর্ষে আনীত হইয়া তৈলে পদ্রণত হইয়| 
থাকে। আলোচ্যবর্ষে নারিকেল তৈলেব রপ্তানি হইয়াছিল সত্তর লক্ষ গ্যালন; 
ইার পুর্্ববর্ষে হইয়াছিল ত্রিশ লক্ষ গ্যালন। ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে ও ব্রহ্ম দেশে 
পের পয়ম টহল হুইয়।ছিল মাটাশ কোটী ষাটলক্ষ গ্ালন। ধাতু ও খনিজ অপরিষ্কৃত 
ধাতুর রঞ্চানির মধ্যে এক ম্যাংগানিসই শতাংশের সাতাশি অংশ দখল করিয়াছিল। ইহা 
একগ্রাকার লৌহবৎ ধাতু । এনৎসর চারলক্ষ টন ম্যানগানিদ রপ্তানি হইয়াছিল ও 
তাহার মধ্যে শতাংশের সাতাত্বর অংশ বিলাতে চালান হইয়াছিল। ক্রোম লৌহের 
অপরিস্কৃত অবস্থায় রগু।নি, যাহ! রংএর কাজে লাগে, ১৯১৬-৭ সালে ছিল ছয় হাজার 
টন, পরৰর্ষে পনর হাজ।র টন ও মালোচা বর্ষে হইয়াপ্ছল চলিশ হাজ।র টন। বিলাতে 
অধিক রপ্তানিই ইহার কারণ। টাটা কোম্পাণির লোহার কারখানা ও বেঙ্গল 
'আয়রণ ও গ্রিল কোম্পানির কারখানা হইতে এবৎসর সাতলক্ষ একাশি টন লোহ। গ্রস্ত 
হইয়াছিল। পুর্বববর্ধ অপেক্ষা পঞ্চাশ হাজার টন ও যুদ্ধ পূর্র্ব সময়ের তুলনায় পৌনে 
পগলক্ষ টন বাড়িয়াছিল। 


শীম্াজ্ত প্রলেশস্পেলঙলহিত বাশিজ্য। 


ভারতবর্ষের উত্তরে সাতহাকঞ্জার মাইল সীমানা! আছে ও তাহ! অতিক্রম করিয়! 
সন্নিহিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চপিয়া থকে । যু'দ্ধর পুর্বে এই বাণিজ্যের 
মূল্য যাহ! ছিল এক্ষণে তাহা শতাংশের তেষট অংশ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও 
উদ্ধার মুল্য ছুই কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে শান দেশের 
সহিত বাণিগ্যও ধর! হইয়াছে । ইহার মুল্য হইয়াছিল প্রায় এক চল্লিশ লক্ষ পাউওড, 
কিন্তু পূর্ব বর্ষে ইন্থারও অধিক হইয়াছিপ। এই বাণিজ্য প্রধানতঃ বন্ধা মান্ন্স 
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কোম্পানির খনিজ পদার্থের উপর প্রতিষ্টিত। বস্ত্রতঃ শান দেশ হুইতে অনেক টাকার 
ধাতু বম্মায় অ[সিয়া থাকে। রূপা আসিয়াছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পাউগু। 
কিন্ধ গন্ান্ত ধাতু বম্মায় কমই আসিয়ছিল। যুদ্ধের পূর্বে সমস্ত সীমান্ত দেশের 
মধ্যে নেপালের সহিত বাণিঙ্ই” সর্ধপ্রধান ছিল। নেপাল হইতে প্রধান আমদানি 
চাল। তাহার পারিমাণছিল আলোচ্যবর্ষে ছুলক্ষ সাতাশ হাজার টন্‌ ও পুর্বববর্ষে হুলক্ষ 
একুশ হাজার টন। ইহীর মধ্যে একলক্ষ আশি হাজার টন বেহার ও উড়িষা। গ্রদেশে 
গিয়াছিল। আফগানিস্থানের সহিত বাণিজ্যের মুল্য বত্রিশ লক্ষ পাঁউও হুইয়াছিল। 
পূর্বব বর্ষের ভুলন|য় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। মধ্য আলিঃ!, পশ্চিম চীন, 
তিব্বত, দিকিম, পারস্ত ও শান দেশের মহিত ও বাণিঙ্্য বৃদ্ধি হহয়াছিল। এককোটি 
চল্লিশ লক্ষ সের কাচ পশম নীমানা পারে প্রেরিত হুইয়াছিল। আফগানিস্থান হইতে 
ভারতবর্ষে আমদানি যুদ্ধ পুর্ব সময়ের মহত তুলঙ্ার় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ 
বাড়িয়াছিল ও পূর্ব বর্ষাপেক্ষা শতকর! সাতের অনুপাত্তে বাড়িয়াছিল। 

ভারতবর্ষের আস্তর্দেশিক বাণিজ্য সন্বন্ে। রেলওয়ে ক ই্রীামার কোম্পানির দপ্তরেরও 
রেলিস্ঠী ও ডাক বিভাগের কাগজ পত্র হইতে যাহা জামা যার তাহাতে দেখা যাইতেছে 
যে উহ! ভারতবর্ধের বৈদেশিক বাণিজা অপেক্ষা আড়াই গুণ নেশী। কিন্তু এই 
হিসাব ও সম্পূর্ণ নহে, কারণ ইহ! হইতে আন্তর্দেশিক বাঁণিজোর একটা অংশ 
একেবারেই বাদ পড়িয়া! যায়। যেমন একই প্রদেশে এক ষ্টেশন হইতে অন্তষ্টেণনে 
মাল পাঠান। ইহারত কোন হিসাবই থাকে না। এই সব ধরিলে ভারতবর্ষের 
আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরও অধিক হুইয়! পড়ে। আস্তঞ্ছুশিক আমদানি 
ও রানির পরিমাণ ছিল ছয় কোটি নববই লক্ষ টন ও মুল্য একাঁশিকোটি ত্রিশঙক্ষ 
পাউণড। পূর্ণ বর্ষে ছিল, আটযট্র কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। যুদ্ধের পুর্ববে প'রমাণ 
ছিপ ছয় কে।টি টন ও মুল্য চুয়ানন কোটি ষাট লক্ষ পাউওড। পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের অভীব সম্তোধকর উন্নতি হইয়াছিল। আলোচা বর্ষে সমুদ্রোপ- 
কৃপস্থ বন্দর সমূহে গম, চা ছোলা, বুট কলাই ও কাচা তুল! কমই প্রেরিত হইয়াছিল 
কিন্ত তিসির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হুইয়াছিল ও চাল আর কাঁচা পাটও অধিক প্রেরিত 
হইয়াছিল। গমের চালান পাঁচ লক্ষ পৃচাশি হাজার টন হইয়াছিল, পুর্ব্ব বর্ষের সহিত 
তুগনায় অর্ধেকের ও অধিক কমিয়! গিয়াছিল। পঞ্জাব হইতে চার লক্ষ টন বাহিরে 
গিয়াছিল। পূর্ব বর্ধের সহিত তুপনার অদ্ধেকেরও অধিক কময়! গিয়াছিল। 
যুক্ত গ্রদেশ হইতে চালান চার লক্ষ একুশ হাজার টন হইতে তিনলক্ষ চল্লিশ কাজার টনে 
নামিয়া গিয়াছিল। চাল কিছু বাড়িয়াছিল, কিন্তু ছোল!, ডাল কলাই ক্মিয়াগিয়াছিল। 
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উপকূল বাণিঙ্গের হিসাবে দেখাযায় যে আলোচাবর্ষে উহার শনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত দৌলত ও মাল বাদে আমদানি ও রপ্তানি দৌলত ও পণাদ্রব্যের 
মূল্াছিল দশকোটি ছচল্লিশ লক্ষ পাউও। পূর্ব বর্ষের সহিত তুলনায় শতকর! ত্রিশের 
অন্পাতে ও যুদ্ধপূর্ব সময়ের সহিত তুলনায় শতকর! তেতাল্লিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল। 
কাচ! তুলা ও তৈয়ারি সুতার কাপড়ের উপকূল ন্বোগে রপ্ত।নি ষোল লক্ষ পাউওড 
বা়িয়াছিল। বস্তৃতঃ সমুদ্রের উপকূলস্থ প্রত্যেক গ্রাদেশেরই বাণিজ্য বৃদ্ধ হইয়াছিল। 
বোম্বাই এর বাণিজ) শতকরা ত্রিশের অনুপানে বাড়িয়াছিল, তাহার প্রদান কারণ বর্ধা 
হইতে অধিক চালের আমদ।নি ও সিন্ধু গ্রদেশ হইতে 'আনদানি ম্থতার কাপড়ের মূলা বুদ্ধি। 
বন্মার বাণিজ) শতকরা চলিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল, কারণ 'অধিক পরিমাণে চাল ও 
কেরোসিন তৈলের রপ্তানি ও পাটের বস্তার আমদানি । বঙ্গদেশের বাণিজ্য শতকর! বক্রি- 
শের মন্থুপতে বা'ড়য়াছিল, কারণ পাটের জিনিষ ও চালের অধক পরিমাণে রপ্তানিও 
কচ! তুলা।কেরোপিন তৈল ও টিক কাষ্ঠের আমদানি । মান্দ্রাজের বাণিজ্য ধিশ লক্ষ পাউও 
বাড়িয়াছিল কারণ অধিক পরিমাণে চাল, কেরোসিন তৈল ও পাকা স্ুভার আমদানি । 

আলোচ্য বর্ষে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ইউনাইটেড ছ্েটস হইতে অণ্ধক পরিমাণে 
রূপার আমদানি হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট সর্বমমেত তেইশকোটি সতর লক্ষ আউন্দ 
আমদানি করিঃ! ছিলেন, অর্থাৎ গত বর্মাপেক্ষা তিন গুণ ও যুদ্ধ পুর্ববলময়ে আমদানি 
অপেক্ষ। উনিশ গুণ বৃদ্ধ হইয়াছিল। 

গবর্ণমেণ্ট সম্পর্ক রহিত স্বর্ণের আমদানি কিন্ধ কমিয়। গিয়ছিল। জাহাজের 
হিসাবে দেখাধায় যে জাহাজে ও দেশীয় নৌকা মেগে যে মাল চালান হইয়াছিল 
তাহার পরিমাণ এককোটি পাচলক্ষ টন। যুদ্ধ পুর্ব সময়ে ইহার পরিমাণ দেড় গুণ 
অধিকছিল। জাহাঞ্জের মর্যে শতকর। উনসন্ভব ভাগ বিলাতি জাহাজ ছিল। পূর্বববর্ষ 
অপেক্ষ। কিঞ্চিং কমিয়ছিল। যুদ্ধ শেষ হইলে ও ভূমধ্যসাগরে যাত্র। নিষেধ হওয়াতে 
গবর্ণমেণ্ট তাই অনুমান করিয়াছিলেন যে এইবার বিলাতে ফিরিয়! আ[মিবার জন্য 
*ভনেকেই উত্ন্থুক হইবেন ও তজ্জন্ যাত্রীদিগের জন্য অশেক জাহাজের প্রয়োজন 
হইবে। সুতরাং ধাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দবন্ত করিতে হইয়াছিল। ঘুদ্ধের 
সময় জাহাজের ভাড়া অত্যন্ত বুদ্ধি হওয়াতে যাত্রীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল । 
বিলাতের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে ভাড়া শতকর। কুড়ি টাক! কমিয়া 
গিয়াছিল, ও দেড়া ভাড়ার যাতায়াতের টিকিট পাইবার বন্দণস্ত করা হইয্লাছিল। 
পি এড ও কোম্পানি ১৯১৯ সালে মার্চমাসের প্রারস্তেই এই ভাড়। কমাইবার বন্দবন্ত 


করিয়াছিলেন ও পর মাসে আরও ছাড়! কমিয়াছিল। 


১৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
বল্সতিল্প ভিক্ডি। 


১৯১৯ সালের অবস্থা দেখিলে বুঝ! যাইবে যে উহ ভারতপর্যের খিক কি নৈঠিক 
উন্নতির পক্ষে অন্নকূল ছিল না । দরিদ্রগণ দ্রব্র দুর্ম,ল্যতাঁর দরুন বিপদ্স্থ হইয়া- 
ছিল। ম্ৃতরাং দেশের সহজ অবস্থার যেরূপ উন্নতি হওয়! সম্ভব, আলোচ্য বর্ষে তাহ৷ 
ন| হইবারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বংগরে কি আর্থক কি নৈতিক 
উভগন প্রকার উন্নতিই যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যেরূপ দুর্ভিক্ষ 
হইয়া ছিল, ১৮৯৯-১৯০১ বর্ষে ছুভিক্ষের পর সেরূপ র্ভিক্ষ: এপর্যন্ত কখনও হয় নাই। 
কিন্তু ধাহার! দুর্ভক্ষ-পীড়িতগণের সাহাধ্যার্থ দেশের এক থান হইতে অন্স্থান পর্যয্ত 
পরিদর্শন করিয়৷ আসিয়াছিলেন তাহার! সকলেই বলেন, যে এট বিশেষ অভাব ও কষ্টের 
চিহ্ন ত কোথায় দেখিতে গান নাই। এই দারুন মূল্য দির দিনে সাধারণে যেরূপ 
ধৈর্য ও সাহসের সহিত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিল ভাহ ভার্কিলে বিস্মিত হইতে হয় ও 
কৃতজ্ঞতার হৃদয় আপ্লুত হুইয়! ষায়। প্রাদেশিক ফদলের রিপোর্টে ও এইকথ। প্রকাশ 
হুইতেছে। কেন প্রদেশেই এত, মূলা বুদ্ধি হয় নাই, যত হইয়াছিল মধ্যপ্র“দশে। 
কিন্ত সেখান হইতে মে রিপোর্ট পাওয়! গিয়াছে তাহাতেও দেখ! যায় যে উক্ত প্রদেশের 
কোন স্থানেই ভীষণ কষ্ট হয় নাই ও ক্কষিদদীবিগণ কায (ক্লুশে একরকমে, দিন কাটাইতে 
সমর্থ হুইয়। ছিল। বুক্ত গ্রদেশের রিপোর্টেও এই কথ।রই উল্লেগ হইয়াছে । প্রাদেশিক 
রিপের্টগুলি পাঠে দেশের অবস্থা সন্ধে যে ধারণ! ভয়, তাহা! যে অমূলক নহে তাহ 
একপ্রকার প্রমাণ হইয়! গিয়াছে, কেনন! শবারকার দুর্ভিক্ষে বত বিপন্ন লোককে সাহাফ্য 
করার আবশ্তক হইরাছিল, ১৯০ সালের দুর্ভিক্ষে তাহা অপেক্গ। দণগুণেরও অধিক 
লোককে সাহাধ্য দান করিতে হইয়াছিল। | 

সর্ধবধ।ই শুন! গিয়া থকে যে ভারতবর্ষের নিয়শ্রেণীর লোকের! দুঃসহ দারিদ্র্য ভারে 
প্রপীড়িত। কিন্ত গত ছুর্ভিক্ষে তাহারা যে সেই বিপদ হইতে আপনাদ্দিগকে উদ্ধার 
করিতে পারিয়া ছিল, সাহার হেতু উল্লেখ কর! আবশ্যক। একট! কথা চলিয়! 
আদিতেছে ষে ভারতবাসিগণের মাথ|পিছু গড়ে প্রত্যেকের বার্ষিক আয় দুই পাউও 
অর্থাৎ কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা মাত্র। একথ| যদি সত্য হইত, তাহ! হইলে গত হুর্ভিক্ষে 
দরিগ্রগণের উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হইত। বস্ততঃ এই বিশ ত্রিশ টাকা বাধিক আর 


( ৯৯ | 


সত্য কথ! নহে। যখন এই হিসাব কর! হইয়াছিল, তখন ত।হার মধ্যে অনেক গলদ 
ছিল। যদি এই হিসাব নিভূঁল হইত, তাহ! হইলেও দেশের প্রকৃত অবস্থ! সম্বন্ধে 
ইহ! হইতে একটি ভূল ধারণ। উৎপত্তি হইত। বস্তুতঃ ভাঁরতবাপিগণের গড়ে বাধিক 
আয় নিদ্ধীরণ করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা উচিত ও তাহ! এই যে ভারতবর্ষের 
ত্রিশ কোটি অর্ধবসিগণের মধ্যে তিন কোটিরও কম সহরে বাস করিয়া থাকে। 
অবশিষ্ট সাতাস কোটির সম্বন্দে ইহা বল! যাইতে পারে থে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা 
কেবল টাকার হিসাবে গ্ঠিক করা যায় না। সত্য বটে পল্লীগ্র।মে যাহার! বাঁসকরে, 
তাহাদিগের আয় টাকার হিসাবে খুব কমই বটে। কিন্তু কেবল টাকার হিসাবে 
তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পরে ন।। তাহাদিগকে বাসস্থানের 
ভন্ত প্রায় কিছুই খরচ করিতে হয় না। তাহাদিগের নিজের ও পরিবারবর্গের পরিশ্রমের 
দ্বারা াদ্য সংগ্রহ হইয়। থাকে, তাহাদ্দিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যা্দির মধ্যে অতি অল্প 
জিনিসই মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। তাহাদিগের টাকা হিস/বে আয় অপেক্ষা বায় কম। 
কিন্তু এই অব ক্রমেই পরিবর্তিত হইতেছে । সহরে যাহার! শ্রনঙগাবি রূপে জীবন ধারণ 
করে, তাহাদিগের চাকরির টাকাই প্রায় একমাত্র সম্ধল। সুতবাং জব্যাি খল হইলে 
তাহার্দগের যেমন 'অভাব ও অনাটন হয়, পল্লীবাসিগণের ততটা ভয় না । এই জন্তই 
সহরের শ্রমজজীবিদিগের মধো মজুর বাড়াইবার জগ্ত আান্দোলন প্রায়ই হইর! থাকে। 
কিন্তু পুরাতন অবস্থা পরিবন্তিত হইয়! শীঘ্রই নৃহ্তন অবস্থ! অদিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
রুধিজীবিগণের, খণ ও বৃদ্ধি হইতেছে ও তাহার 'আনুদঙ্গিক অনেক কুফলই দেখা 
দিতেছে। পঞ্চবের কোঅপারেটাভ সোসাঁইটীর রেজিষ্বার কুষিগীবিগণের ঞ্কণ বৃদ্ধি সম্থ'দ্ধ 
তদন্ত করিয়! দেখিয়াছেন ষে বড় বড় জরীদারগণ ষে পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে রাগস্থ দিয় 
থাকেন, তাছাদিগের দেন! তাঁহার সপ্ত গুণ। কিন্তু ছোট ছোট জমদার যাহা 'দগের পচিশ 
বিঘ। জমী আছে ব| যাহার! উক্ক পরিমাণে জী কর্ষণ কয়! গ।কে, তাহাদিগেব দেনা 
তাহাদিগের দেয় রাঙ্গস্থ অপেক্ষা আট!শ গুণ | সমগ্র পাঞ্জাবে কুষিজীবণ্দগের দেনার সমষ্টি 
তিন কোটি পাউও, অর্থাৎ ত্রিশ হইতে পরতালীস কোটি টাক।। অন্তান্ত প্রদেশের সম্বন্ধে 
এরূপ তদন্ত হয় নই, সুতরাং সে স্থানে কৃষিজীবিগণের দেনার পরিমান ছিপাৰ কর! 
হয় নাই। তবে ১৮৯৫ সালে মান্ছাজ প্রদেশ সম্বন্ধে এরূপ তদন্ত হইয়াছিল ও তদ্দার। 
জান! গিয়াছিগ যে তথ।য় উক্ত দেনার সমষ্টি ছিল এক কোটা ত্রিশ লক্ষ পাউওড। তবে 
এট] স্বরণ রাখিতে হইবে যে মান্দ্রাজের অধিবাসির সংখ্যা! পঞ্জাবের অধিবাসী সংখ্যার 
দ্বিগুণ। ঠিক দেনাঁর সমষ্টি ভারতবর্ষ ধরিলে কত হইবে তাহা জান! নাই কিন্ত ব্যাপারটা 
যে খুব ভাবনার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা যতদিন কৃষিজীবিগণ খণন্ভারে 


( ১৯) 


গ্রপীড়িত থাকিবে, ততদিন তাহ।দ্রিগের আর্থিক ব৷ নৈতিক উন্নতির আশা অল্প, অন্ত 
দিকে তাহাদের যতই সুবিধা] হউক না কেন। তবে আর্থিক উন্নতির ষতই প্রন্তিবন্ধক 
হউক না কেন, দুই 'এক বিষয়ে অবস্থ। আশাগ্রদ বটে। যেমন যৌথ সমাজ অনুষ্ঠানের 
এক টান! প্রসার ও শ্রীবুদ্ধ। যে দেশের অধিকাংশই কৃষিজীবি, সে দেশে যৌথ 
সমাজের উপকারিত|। সকলেই স্বীকার করিবেন। যৌথ সমাজের দ্বারা কেবল যে 
ক.বিজীবিগণের দেনাশোধের উপায় হয় তাহ! নহে। তাহাদিগকে মিতব্যায়িতা শিখা ইয়া 
তাহাদিগের মধ্যে ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা জাগরূক করিয়। ও অন্তান্ত রকমে তাহাদিগের 
চরিত্র গঠনে সহারত্তা করে। পঞ্জাবে যৌথ সমাজ কি অসাধ্য সাধন করিগনাছে, তাহ! 
নিষ্নে উল্লিখিত হইল। উক্ত গ্রদেশে চতুদ্দশটী জেলায় এক শত চল্লিশটা যোথ সমাজ 
দশ বৎসর হইতে কাজ করিতেছে । ইতি মধ্যে সভাগণ্ণের মধ্যে সি:ক ভাগের 
অধিক এখন যৌগ সমাজের কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে খণ মুক্ত হইয়াছে । ইতিমধ্যে এক লক্ষ 
পঃউও্ড অর্থাৎ দশ হইতে পনর লক্ষ টাকা দেনা শোধ হইয়াছে |. হিসাবে দেখা যইতেছে 
যে দশ বৎসর যে ব্যক্তি সমাজের সত্য হইয়। উহার নিয়ম মত বাজ করিবে তাহার দেনা 
উক্ত সময়ে অন্ততঃ অর্ধেক শোধ হুইবে। এইত আর্থিক উপকারের কথা । নৈতিক 
উপকার 'ও বড় কম নহে। মামল! মকর্দীম কর! রোগ ও উপশম হয় আর অমিত" 
ব্যায়তা ব্যাধির ও ইহ! অমোঘ ওুল্ধ। আর একথা পঞ্জাবে ৬ যেমন সাজে জবার সুদুর 
বর্মাতেও তেমনি । পঞ্জাবের লাহোর জেলার মধ্যে অনেকগুলি যৌথ সম'জের সভাগণ 
একটী আইন করিয়াছেন যে কোন সভ্য সামাছিক ব্যাপারে কতকগুলি অসঙ্গত ধুমধামে 
অন্যায় ব্যয় করিতে পারিবে না। অযুতদরের নিকট একটী শিখাদগের গ্রামের ঝড় 
বদনাম ছিল। ইহা যত ব্দ লোকের আড্ড। ছিল, অধিবাপিগণ দারিদ্র্যে কাতর, 
তাহারা মগ্তপায়ী, তাহা দিগের গরু বাছুর ছর্ধল ও তাহাদগের জমী প্রায় বন্ধক ছিল। 
সাত বংসর হইল তথায় যৌণ সমাজ হ্গাপিত হয়। এখন গ্রামে মগ্চপারী নাই বলিলেই 
চলে, লোকে অসংপথ পরিস্যাগ করিয়াছে ও বন্ধকী জমি অনেক পরিমাণ খালাস 
করিয়ছে। পঞ্জাবের কোন গ্রামে একটা লোক ছিল যাহার পেষ1 ছিল মিথ্য।সাক্ষ্য 
দেওয়। ও তদ্দ।র! তাহার একটা বাধা রোজকার ছিল। সেখানে একটী স'মতির কতক- 
গুলি সত্য মিলিয়া জাতিচ্যুত করাতে সে লোকটা মস্জিদে গিয় সর্ব সমঙ্ষে শপথ 
করে যে সে ও ব্যবসা 'আর করিবে না ও যথেষ্ট অনুতাপ ও করে ও তখন তাহাকে 
দলে তুলিয়া লওয়া হয়। বর্দাদেশ হইতে ও এইরূপ আশাগ্রদ 'ও সম্তোষঞ্জনক 
খবর পাওয়া যাইতেছে । সেখানে যৌথ সমাজের ফলে লোকে সমাজের প্রতি 
কর্তব্য ও নিজেদের দায়ি বেশ বুঝিতে শিখিক্নাছে। লোকের 
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নুতন যৌথ কারদার স্থাপনার দিকে৪ আগ্রহ হইতেছে । যৌগ সমাজের 
উদ্দেগ্ত শিক্ষ! বিস্তার, শিশু মৃত্যু নিঝরণ, আবন্তকীয় ওষধাধি বিতরণ, কৰি কার্য্ের 
উন্নতি গ্রভৃতি। বর্দাদেশে যৌথ সমাজ গুলি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় দিগের দ্বারা চালিত। 
যুদ্ধের সময় ইংরাজ কর্মরারির অভাবে, ও তাহার সঙ্গে যৌগ সমাজের অত্যধিক 
গ্রচার হওয়াতে সরকারি কর্মচারিদিগের হস্ত হইতে অনেকট। ক্গমতা স্থানীয় 
সমাজগুলির হস্তে অর্পণ করা অনিবাপ্য হইয়াছিল, ও ইগার ফলে সমাদগুলির 
পরিচালন। ভার প্রায় দেশীয় দিগের হস্তেই অপিত হইয়াছে। 

বস্ততঃ এই যৌথ সমাঙ্জ অনুষ্ঠ।নটির শিস্তুতির কোন সীমা নাই ঝবলিলেই চলে । 
এখনও সমগ্র ভারতপর্ষে তেত্রিশ ভাজার সমাজও স্থাপিহ হয় নাই। ইহ।দের মধ্যে 
উননত্রশ হাজার সমাজ কৃষিকার্ধ্য সংক্রান্ত। এই সমাজ "লি লোকের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাম লাভ করিয়াছে, ফেনন। যাহার! সমাজের সভা নহে ভাহারাও সমাজের মহিত 
লেন দেন করিতেছে ও সমাজের নিকট টাক! গচ্ছিন রাখিতে মআরস্ত করিয়াছে। চারি 
বংসরের মধো তাহাদিগের সহিত সমাজের কারবারের পরিমাণ তিনভাগের একভাগ 
ঝাড়িয়াছে। যাহার সভা নহে তাহাদিগের টাক! মূলধনের একতৃতীয়াংশ। ভারতবর্ণে 
অনেক বিষয় ভ।ঙ্গিয়। ণুতন গড়িতে হইবে, সেই পুনর্গঠনে যৌথ সমাজ অনেক কাজে 
লাগিবে। অবশ্ঠ এই অনুষ্ঠান ঘাহাতে ঠিক পথে চাপিত হয় তজন্ঃ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বশেষে 
দায়ী। কিন্তু সাধারণের মনে একট! ইচ্ছা জাগিয়াছে, যে ইহা বেসরকারি ব্যক্তিদিগের 
দ্বারাই পরিচালিত হয়। এট) সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। মানছে “অম্পৃগ্ঠ” জাতি 
দিগের মধ্যে'ইহার বিশেষ পসার হইতেছে । এ প্রদেশে যৌথ সমাজ গুলির সভ্য 
ংখ্য। আড়াই লঙ্গ। অবশ্ঠ ইহাদের মধ্যে মধ্যে কোন কোন মাল ধার দেওয়া টাকার 
স্বর আদায় করিতে পারে নাই, কেননা! ইছ। ছুবৎসর ছিল, কিন্তু মোটের উপর 
এবর্ধে এই সমাজগুপি আড়াই হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিল। 
বঙ্গ প্রদেশে যৌথ সমাজের সংদ্য। ছিল তিন হাজার নয়শত তেইগ। পূর্ব বর্যাপেক্ষা 
পাচশত বাড়িয়াছিল। সভ্যের সংখ্যা একলক্ চব্বিশ হাজ!র হইতে একলক্ষ পরত্রিশ 
হাঞ্জারে উঠিগ্নাছিল। যাহার! গ|জার ঢাষ করে নওগ1ও এ তাহাদিগেরও একটি যৌথ 
সমাজ আছে। গবর্ণমেণ্ট কেধল এই সমাঞ্জকেই দেড় নর্গণাহল জমিতে গাজা চাষ 
করিতেও উৎপন গীঁজ। বিক্রয় করিতে ক্ষমতা! দেন। দালাল ব৷ মহাজনের দরকার 
হয় না, মাপ এত অধিক হস্তে থাকায় ক্রেতার অভাব হয়ন।, 'ও সমাঞ্জের টাকা 
থকায় মহাজনের কাছে ধার করিতে ও হয়না ও বিক্রয়ে লব্ধ টাক! সমস্তই এক! কৃষকগণ 
পায়, কেননা! দালাল মহাক্গনকে উহার এক পয়সাও ভাগ দিতে হয় না। এই বৎসরে 
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দুই হুইতে তিনলক্ষ টাকা এই সঞগাজ লাভ করিয়াছিল। সভ্যগণের গবাদির চিকিৎস।র 
জন্নমাজ একজন গে।বৈগ্থাকে নিষুক্ত করিয়াছে ও গরু মিলে চাবিকে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ 


হইতে না হয়, তজ্জন্ঠ বীমা! করণের ব্যবস্থা করিতে সম্কল্প করিয়াছে । সমাজের 
জন্ত একটি আাদর্শক্ষেত্র স্থাপিত কর! হইবে । তথায় নৃতন গ্রথালীতে ও নূতন উপায়ে 
স্থানীয় ফপলের উন্নতি ও বুদ্ধি করিবার চেষ্টা কর। হইবে। সমাজ বিগ্ালয়, চিকিৎসালয় 
ও অন্ান্ত সাধারণের হছিতকর অনুষ্ঠঠসও করিয়াছে । আলোচ্য বর্ষে এই বাবদে 
ত্রিশ চল্লিশ হাজ।র টক সমাজ বায় করিয়াছিগ। মৌথ সমাজের উপকারিত। 
সম্বন্ধে ইহ] অপেক্ষা জলন্ত গুমণ কি হইতে পারে ? | 

গঞ্জ বদেশে ক্ৃষিজীবিগণের যৌথ সমাজের সংখ্যা তিন স্বাার নয়শত সাইন্রিশ 
হইতে পাচ হাঁজার দুইশত আঠাশে উঠিয়াছিল। তবে এই বৃদ্ধি যাহাতে মজবুদ 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত হয়, তাহার প্রণ্তি বিশেষ দৃষ্টি রাখ। ক₹ইতেছে। বোম্বাএও 
যৌথ সমাজের সংখ্া| ও তাহাদিগের মুলধনের সমস্টি শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বর্ষের শেষে রেজেষ্টারি করা সমাজের সংখ্যাছিল ছুই ছাঙ্ারেরগ মধিক ও তাহাদিগের 
কাজ চালান মূলধনের সসষ্টি ছিল এক হইতে দেড় ক্রোড়;টাক!। যৌথ সমাজ 
সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার ভন্ত ডবলন নগরের আইরিশ কৃষি মমিতির আদর্শে একটি 
সমিতি আলোচা বধ স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইতি পুর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটি 
সমিতি বিদ্কমানছিল। বোষ্বাই প্রদেশে যৌথ সমাজের কাজে দক্ষ অনেক বেসরকারি 
লোক পাওয়া যায় ও সেই জন্তষ্ট উক্ত প্রদেশে এই শুভ অনুষ্ঠানের এন প্রসার হইন্ডেছে। 
যুক্ত প্রদেশে ছুই হাজার আটশত ছিয়ান্তর হতে তিন হাঞ্জার একশত ছিয়াশিতে 
সমাজের সংখ্যা! উঠিয়াছিল। সভ্যসংখা। ছিল বিরেনববই হাঁজার-__-ক্ছুবাঁড়ে নাই, তবে 
প্রত্যেক সভোরই টাক! বাড়িরাছিল। যুক্ত প্রদেশে যৌথ সমাজের তেমন উন্নতি 
হন নাই, ধেমন ভারতবর্ষের অনাত্র হইরাছিল। প্রাদেশিক গনর্ণ:মণ্টের কিন্ত এবিষয়ে 
বিশেষ মনোধোগ আছে ও সম্প্রতি অনেকগুলি অভিজ্ঞ কর্মচারি নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে। 

বর্ধদেশে যৌথ সমাঞ্জের সংখ্যা ছিল তিন হাজার ছয় শত বার, পূর্ববর্ষের সহিত 
তুলনায় ছয় শত বাড়িগ্াছে। এ প্রদেশে. এই অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে লোকের বেশ আগ্রহ 
হইয়াছে । বিহার ও উড়িষ্য! প্রদেশে যৌগ সমাঞ্জগের সংখ্য। ছিল ছুই হাজার চুয়াল্লিশ। 
গত বর্ষের সহিত তুলনায় চারিশত আাটাশ টি বাড়িয়াছে। বন্ত্তঃ ১৯১৯ সালে যৌথ 
সমাজের স্থাপনা কেবল টাকা ধার দিবার জন্ত নহে, অন্তান্ত উদ্দেশে, উৎসাহ প্রাপ্ত 
হইয়ী ছিল। রেলপথে মাল পাঠান অনেক স্থলে সম্ভবপর ন! হওয়াতে দোকানদারগণ 
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প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়। দ্রবোর দর 'অত্যন্ত বাঁড়াইয়। ছিল ও কোন 
কোন স্থানে আবশ্তকীয় দ্রব্য একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়াছল। এরূপ অবস্থায় যৌথ 
সমাজ মাল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া! শস্তায় বেচিয়া সভাগণের অনেক স্ুুনিধ! করিয় 
ছিল ও স্থানে স্থানে ব্যঙ্ক স্থাপনারও প্রবর্তন কণরয়ছিল. ভিয় ভিন্ন প্রদেশে অনেক 
সভায় 'ও সমিতিতে যৌথ সমাজের দ্বার! কতদূর উপকার সাত হইয়াছে, তাহার উপ্র 
সাধারণের দৃষ্টি আকধণ কর। হইয়াছে ও অন্তান্ত দিকেও আর ও কত উপকার হইতে 
পারে তাহা সকলকে বুঝাইয় দ্রিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । যৌথ সমাজের শ্রীবুদ্ধির দ্বারা 
বৈজ্ঞ/নিক উপায়ে কৃষিকাধ্য সম্পাদন করিবার চেষ্ট/ও অনেকট। সফপত লাভ 
করিঙ্েছে। এদেশের কষকগণ দরিদ্র। শুলভ কৃষসংক্রান্ত যন্ত্রদি কিম্ব। জমীর 
উর্ধবরত। বৃদ্ধির জন্থ দামী সার ক্রয় কর] তাহাদিগের সাধানতীত | তাহাদিগের দরকার 
ভাল বীজ, ভাল ধণ্থ ও নূতন প্রণলীর প্রবর্থনা । কেবল যৌগ সমাজের দ্বারা; 
কষকের এইসন অভাব পুণ হইতে পারে ও সুতরাং কৃষকগণ্র ভখিষাতে উন্নতির 
অনেক আশ! আছে। যতদিন ন| কৃষক স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে যে নুতন ধন্ব ব্যবহার 
নূতন সার প্রচলন, ও নৃত্তন উপায় অবলহ্বনের দ্বারা তাহার নিঃসংশয়ে অনেক লাভ 
হইবে, ততদ্দিন এই কাজে বেশী টাকা খরচ করিতে সে সাহুম করিবেনা। কৃষকের 
দ|ণরদ্রাই তাহার কারণ। এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকাধ্য সম্বন্ধে নুতন য স্্র প্রচলন ও 
নৃতন প্রণালীর প্রবর্তন হইতেছে । এসময় ভারততবর্ধের কৃষকগণের ও দেই পথ অনুসরণ 
করার প্রয়োজন হইয়াছে | বিশেষহঃ যুদ্ধের জন্ত যে গোলযোগ হইতেছে, তাহার 
ফলে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের ন্তান্ন ভারতবর্ষেরও উৎপন্ন বুদ্ধির 'আন্যক হইয়াছে । 
কষেজীবি সম্প্রনায়ের সহিত ভারতবর্ষ কষিবিভাগের সম্বন্ধ এখন অনেক পরিবর্তিত 
হইয়াছে । অনেক স্থানেই ইতিমধ্যেই কৃষকগণ কৃষিবিভাগের কম্মচারিগণকে তাহা- 
দিগরে শুভানুধায়ী ও পরামর্শ-দাতারূপে জ্ঞান করিতেছে। যখন কোন নূতন 
প্রণালী লাভকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহার বিস্তার এবং গ্রচলন সাধিত 
হইতেছে । উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য বুদ্ধি হওয়াতে কৃষকগণ অর প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ 
থাকিতে প্রস্তুত নহে ও তাছারা বুঝিতে পারিতেছে যেজমী হইতে যে পরিমাণ 
লাভ হইতে পারে, পুরাতন প্রথার জন্ত তাহ! সে পরিমাণে হইতেছে ন|। 
মান্্রাজ ' প্রদেশে কূষকগণ কৃষি প্রণাপীর উন্নতি করণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 


করিতেছে । 
বাস্তবিক ভারতবর্ষে কৃষিকর্যোর সুবন্দণস্ত "ও উন্নতির 'অভাবে কত টাক! মে 


লোকসান হইতেছে তাহার সীম! নাই। অনেক জমী চাম অভাবে পতিত রহিয়াছে 
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'ধেখানে জল ও সার দিলে হাজীর হাজার মন মুল্যবান ফণল জন্মিতে গারে। মধ 
গ্রদ্দেশের কতকগুলি স্থান চাষের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া এতপ্দন পতিত ছিল। এক্ষণে 
টজ্ঞ/নিক উপায় প্রবর্তিত হওয়ায় তথায় প্রচুর পরিমাণে শস্ত উতপন্ন হইতেছে। 
তাহার পর চাষের জমী হইতেও ফসলের উর্তি কর যাইতে পারে । বাঙ্গাল। দেশের 
কিবিভ[গ চাল ও পাট সম্বন্ধে নৃহন উপায়ে চাষ করিবার প্রথ। প্রবর্তন। করিয়া বঙ্গী্ 
ক্ষকগণের লাভ পঁচিশ লক্ষ টাকা বাড়াইতে পারিয়াছে। অল্পদিন এই গ্রথা যে 
বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচলিত হইবে, এরূপ আশা কর যাইতে পারে ও তখন কৃধকদ্দিগের 
লাভ সাড়ে সাত কোটি টাক! বাড়িবে। ৃ্‌ 

ভারতবর্ষের সর্বর্রই গ্রাদদেশিক কধিবিভাগ দিগের দ্বারা অনেক উপকার সাধিত 
হইতেছে । তাহ।দিগের উপর যে ভার 'অপিত হইয়াছে, যণ্দ: এই প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ 
গুলি যাহাতে তছপমোগী হইতে পারে ও উপমুক্ত পরিমাণে বর্ধিত কর! যাইতে পারে, তাহ! 
হইলে এদেশে কৃষির উন্নতি অবগ্ঠই হইবে সে বিষয়ে মন্দে$ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের 
সকল বিভাগই যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকার অভাবে সম্)কক্পে বৃদ্ধ প্রাপ্ত হঠন্েছে ন।, 
তেমনি যথেষ্ঠ অর্থাভাবে নৈজ্ঞনিক কির উন্নতি ও বিস্তার ও যতদুর নস্তব তাগ্গ 
হইতেছে ন। | ভারতবর্ধায় কষিবিভাগেব প্রধান আপিস পুায ও ইহার জন্য বাধিক 
চারি লক্ষ টাকা বায় হইয়! থাকে। নতগুল প্রাদেশিক কাষবিভাগ আছে, 
তাহাদিগের জন্ত বাষিক সাতচল্লিণ লক্ষ টাকা বায় হইয়। থ।কে কিন্ত ইহাও যথেষ্ট নহে। 
কিছুদিন হুইল প্রাদেশিক কৃষিব্ভাগগুপির উন্নতি করিবার জন্য ভারত-সচিনের নিকট 
প্রস্তাব পাঠান হইয়াছে । এই প্রস্তাবে সীইীত্রণটি নৃন্তন পদ স্ষ্টি করিবার কথ। থাকে 
কিন্তু শাসন বিধি সংস্কার গ্রবর্তনার জন্য এখন কেবল যে কয়টি স্থাষ্ট না করিলে কাঙ্গের 
ক্ষতি হইতে পারে, সেই গুলিই স্থষ্টি করা হইবে। 

আলোচ্য বর্মে কৃষিবিভাগের কার্ধা দেখিয়! প্রমাণ হইতেছে যে এই বিভাগ অতি 
গুরুতর কার্য সম্পাদন করিতেছে ও ইছার উন্নতি ও বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে। খথাগ্চ শন্তের বৃদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতেই এই বিভাগের অধিকাংশ 
সময় লাগিয়ছিল | ভাল বছিয়! বাছিয়। বীক্গ বপন ও নুতন কৃষি প্রণালী প্রবর্তিত হইলে 
গ্রা় সকল রকম শাদা শস্তেরই পরিম।ণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি অতি 
গুরুতর প্রশ্ন উিত হইয়াছে । যে বীজে শম্ত অধিক পরিম।ণে উৎপন্ন হইতেছে 
তাহার দেষ এই যে কিছুদিনে জমীর উৎপদন শক্তি কমিয়! যাইতে পারে। স্থৃতরাং 
কষিবিভাগকে এখন জমীর উর্বর! পরীক্ষা করিতে হইতেছে ওসেই পরীক্ষার ফল অন্মারী 
এমন বীজ বপন করিতে হইবে যে যাহাতে জমীর উর্বারতা শীঘ্র নঈ না হয়। এই গ্রশ্নের 
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গত্বীমাযা করিতে গারিলে কুবিকীরর্যর উন্নতির পথ অনেকটা! প্রশস্ত হুইরে। বিদ্ধ 
এখন ডাল বীজ রোগখ করাই দরক্কার। পরে জমীর উর্বরত। যাহ।তে না কষে ৫দ 
প্রশ্ধ বিবেচনা কর! যাইৰে। তবে কষিবিভাগ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছে। 

স্বরতনর্ষে চালের দ্বনীর পরিমাণ সাভ কোটী প'চানববই লক্ষ একার । পুর্বববর্মে 
ছিল ক্মাট কোটী একার! অনেক স্থানে ভাঙা কসল ন হওয়াতে মোটে ছুই কোটী 
সাতচল্িস লক্ষ টন চাল উৎপক্জ হইয়াছিল । এই ফসল শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে নফে, 
সমগ্র এপিয়! মহাদেশের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় । বঙ্গোপলাগরের উপকূলগ্থ ভূমি 
চাল চাষের একটা প্রধান কেন্দ্র । সেখানে কৃষকের! যাহাতে উত্তম বীজ পাইতে পারে 
তাহার বন্দোবস্ত অনেক করা হইয়াছে ।- বাঙ্গালা দেশে সর্বসমেত ছুইকোটী দশ 
লক্ষ একার জমীতে চালের চাষ হইর়। থাকে । তন্মধ্যে মোটে আড়াই লঙ্ষ একার 
ভূমিতে ভাল বীজ বপন করা হইয়া! ছিল কিন্তু তত্রাচ উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ স্মাটংশ 
হাজার টন বাড়িয়ছে। যদি কেখল চাউলের চাষের উন্নতি করা 
মাইতে পারে তাহা! হইলে ভারতবর্ষে বত অধিক সংখ্য। লোকের মঙ্গল হইবে 
তেমন স্মার কোন ফসলের উন্নতি হইলে হইতে পারে না।। বন্মাপ্রদেশে ও কবিবিভাগের 
দ্বার অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সেখানে কৃষি বিভাগ যে ভাল বীজ সরবর“হু 
করিয়! থাকেন, তাহ! পাইতে অনেকেই আগ্রহ গ্রকাশ করিয়া! থাকে । গমের চাষের 
স্্বন্ধেও অনেক উন্নতি কর! হইয়াদ্ছ। দছুবধিসরের দরুণ গম চাষের জমীর পরিমাণ 
তিন কোটি পর্াশ লক্ষ একার হইতে ছইকো]টি আউত্রিশ লক্ষ একারে কমিগ়া ছিল ও 
উৎপন্ন শন্তের প্ররিমাণ ও এককোটী টন হইতে পচাত্তর লক্ষ টনে কময়! গিয়াছিল। 
ভারতররীয় গম মন্দ শ্রেণীর, পৃথিবীর বাজারে ইহার দরও কম। এ যন্বন্ধে কৃষি 
রিভাগ, যাহাতে ভাল বীন্ধ সকলে পাইতে পারে, যাহাতে গমের গুণ বৃদ্ধি হুইতে 
পারে ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত আছেন। পুয! কুষিক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বার নম্বর ও 
চার নদ্বর বীজে এই ফল পাওয়া যাষ্টোতেছে ও ম্থুতরাং ইহার কাটুত্ি ও খুব অধিক । 
এই গমের মুলা গ্রতোক একার হিসাবে দশ টাক অধিক। ১৯১৮-১৯ সালে এই 
ছুই জাতীয় গমের চাষের ভুমি ছিল পাঁচলক্ষ একার । পঞ্জাব প্রদেশে কৃয়ি বিভাগের 
কার্যদবার এগার হাজার টুন অধিকু গম উৎপন্ন হুইয়াছিল। এই হই ভ্বাতীয় গমের 
চার রিদেপেও বাড়িতেছে। 

তুল! রত্বন্ধে দেখ! বায় যে ২৯১৮৯ বর্ষে উৎগ তুলার পরিয়াণ ছিল চন্ধিশ লক্ষ 
বন্তা। পূর্ব রর্ধেও এই পরিমাণে তুল উৎপন্ন হ্টয়াছিল, কিন চায়ের জনী এুবৎসর . 
ছবির ঢা, কোটা ধখ রক একার 8 পুর্ব রর্দে ছিল চুইকাটী প্রকাশ লক্ষ একার। 
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কৃষি বিভাগ ভাল তুলার বীঙ্গ নির্ধাচন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছ্ভিল। ধাহাতে ভাল 
শোন প্রস্তুত হইতে পায়ে এ বিষয়ে ও উক্ক' বিভাগ বিশেষ মনোষোগী ছিল] বোদ্বাই 
প্রদেশে কতকগুলি ভালঙ্াতীয় তুলা উৎপন্ন হইতেছে। উজ! হার কৃষকের ও লাভ 
ও বণিক দিগেরও লাত। কিন্তু ভাল জাতি গুলি, ধাহাতে খারাব না হইয়। যায় 
তজ্জন্ত সদ সর্বদা পরিশ্রমের প্রয়োজন। গুক্গরাট প্রদেশের ব্রোচ জাতীয় তুলার 
সায় ভল তুলা ভারতবর্ধে অন্পই আছে। কিন্ত খারাব জাতীয় ছুলার সংশ্রবে 
ইহারগুণ অনেক কমিয়। গিয়াছে। কৃষি বিভাগ এই অনিষ্ঠ নিবারণের জন্য বিশেষ 
চেষ্টা পাইতেছে। স্ুরাটের নিকট ছয় ভাঁজার একার জমীতে উৎকৃষ্ট তুলার চাষ আরম্ত 
হইয়াছে। মান্জ্রাজ প্রদেশে মন্দ শ্রেণীর তুলার চাষ একপ্রকার উঠিয়। গিয়াছে। 
পঞ্জাব গ্রদেশে কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত উৎকৃষ্ট তীয় তুলার চাষ হইতেছে। 
এই তুলার চাষে একার করা দশ টাকা অধিক লাভ পাঁচ লক্ষ একার জমীতে 
এই তুলার চাষ হইতেছে ও ইছ| দ্বারা কৃষকগণ অর্ক টাক! লাভ করিয়াছে। 
লগ্ব। আসের তুলার চাষ বুদ্ধি করিতে পারিলে ও উপর্কষ্ট প্রণালীতে চাষ করিলে 
তুলার চাষে অনেক লাভ হইতে গারে। তুলার চাষের :উন্নতি করিবার জন তান্ত 
করণার্থে একটা কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তীহাদিগের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে অনেক 
উন্নতি হুইন্তে পারিবে, এরূপ 'মাঁশা করা ধাইতে পারে। এরই কমিটির একটি প্রস্ত।ব 
এই যে সমগ্র ভারতবর্ষে তুলার চাষের পক্ষে কোন ঞ্ষতি না হইতে পারে তজ্জন্য 
একটি সেপ্টাল তুল! কমিটি নিবুক্ত কর! উচিত। ইছাছ্ছে এক্ষণে ভারতবর্ষায় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট দিগের বিলশষ লক্ষ আছে । | 

টক্ষু চাষের উন্নতি স'ধন করাও কৃষিবিভাগের একটি প্রধান কার্্য। ভারতবর্ষে 
ইক্ষুর চাঁষের জমী পুথিবীর 'ন্তান্ত সকল দেশে ইক্ষু চাষের জমী অপেক্ষ। অধিক। 
কিন্তু তত্রাচ ১৯১৮-৯ সালে বিদেশ হইতে পাচলক্ষ টন চিনি এদেশে আমদানি 
হইয়াছিল। - পৃথিবীর মধো রক্ষুর চাষের জন্ত বত জমী ব্যজত হইতেছে এক 
তারতবর্ষে তাহার অর্ধেক পরিমাণ জমীতে ইক্ষুর চাষ হুইয়! থাকে, কিন্তু উৎপন্ন হয় 
পৃথিবীতে উৎপর় চিনির সিকি মাত্র । নিজের আবস্টক দেশ জাত্-চিনিতে সংকুলান 
হয় না বলিয়৷ ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে চিনি আনিতে ত্য 
ও এখন দরও খুব চড়!। চিনির চাষের উন্নতির জন্তও একটি কমিটি নিযুক্ত 
হইয়াছে। ইক্ষুর চাষ ও চিনি সন্বস্কীরর নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাইবার জন্ 
পুধায় একটি আপিস স্থাপিত হইয়াছে ও কোইদাটুরে ইচ্ষুর টাষের উন্নতির জন্ক 
অনেক চেষ্ট! করা: হইয়াছে । দেখা যাইতেছে যে পুরাতন ইক্ষুর জাতিয় উপর কুষকগণের 
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ঙ্থ্রাগ কমিয়া, গিয়াছে ও নূতন জাতি ইক্ষুর আদরই বাড়িতেছে। ইহা! কৃষি বিভাগ 
সরবরাহ করির়! থাকে |, কিন্ত অনেক স্থানে নূতন জাতী ইক্ষুচাষ কর! অপেক্ষ। চাষের 
নৃতন প্রণালী অবলঙ্বন. করা অধিক প্রয়োঞনীর ও লাতকর দেখা যাইতেছে। 
পাট চাষের পক্ষেও অনেক মঙ্গলকর কার্ধ) কুষিবিভাগ দ্বার লাধিত হইগ্নাছে। 
যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে সত! শুর কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, সেবিষয়ে তদস্ত 
করণঃআবশ্যক হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে এক! তারতবর্ষেই পাট জঙ্মিয়া থাকে। 
পাট চাষে কৃষকও তৈয়ারি মাল বিক্রেত। যত লাভ করিতে পারে, তত আর কোন 
ফলল চাষে হুইতে পারে না৷ । যে পরিমাণে পাটের দরকার, তাহাপেক্ষা অনেক অল্প 
পরিমাণে পাট জন্মিযা থাকে । কমি বিভাগের পাট সম্বন্ধে কর্তব্য এই বে কিসে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট জন্মিতে পারে ও কিসে অধিক পরিমাণে পাট জন্মিতে পারে। 
পরীক্ষা দ্বার জান! গিয়াছে “য চুণ, ছাড় ও পটাসের সার ব্যবহার করিলে পাটচাখে 
জমী হইতে লাভ তিনগুণ বুদ্ধি হইয়। থাকে ও যে টাক! খরচ করা হয়, তাহ! উঠিয়। লাভ 
প্রার়'সেই পরিমাণেই হুইয়। থাকে । কৃষক দিগের সন্পুখে পরীক্ষা! দ্বারা এই শন্তবুদ্ধির 
উপায় দেখান হইতেছে ও যাঙ্ঠারা দেখিতেছে তাহার। সকলেই বুঝিতে পারিয়! 
উক্ত উপায় অবল্বন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে । বখন সকলেই এন্টরূপ কাধ্য করিতে 
থ|কিবে, তখন পাট চাষের লাভ অনেক বাড়িয়া যাইবে। 
যুদ্ধ ব্যাপারে যেমন পাটের চাঁষ বৃদ্ধি হইয়াছিল, নীলের চাষও সেইরূপ হইয়াছিল। 
১৯১৮-৯ সালে নীলের ফল ভাল হয় নাই। মোটে ছুইলক্ষ ছিয়ানব্বই একার 
জমিতে নীল চাঁধু হইয়াছিল। পূর্ববর্ষে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক জমিতে নীল 
বুনা হইয়াছিল। রংএর জন্ত মসল! আগে জন্মাণি হইতে এদেশে আমিত। কিন্তু 
দ্ধ সমবে জর্্মানি হইতে আমদানি একেবারে বন্ধ হওয়াতে, নীলের উপর অত্স্ত 
অধিক টান পড়িয়াছিল। কিন্তু কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি কৃবি 
লন্ধ নীলগকে জদী হইতে হয়, তাহা! হইলে এমন নীল বুনিতে হইবে, যাহাতে নীলের 
ংশ অধিক থাকিবে | বিলাতে কৃনত্রম নীপ, অনেক পরিয়াণে প্রস্তুত হওয়াতে 
কৃষিলন্ধ নীলের টান অনেকট। কমিয়। গিয়াছে ও আলোচ্যবর্ধে কেবল চারি হাজার 
হান্দর নীল রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ববর্ষে নীল রপ্তানির পরিমাপ ছিল পচ হাজার 
পাচশত হান্দর । কিন্তু এখন জাপান দেশে ও এদেশ হইতে অনেক নীল রপ্তানি হইতে 
আরস্ত হইয়াছে। | 
তামাকের . চাষের বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইন্াছিল। পুযায় সরকারি কর্মচারি 
পরিচালিত আদর কৃধিক্ষেত্ে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট তামাকের বীজের এত কাটতি আর্ত 


( ৮৮) 
হইছে ধে গঙবর্ধে উহ পুরণমাত্রার সরবরাহ ধরা জসাধ) ইইন়াছিলি। অুত্িরাং বিদেশ 
হইতে আমদানি তামাক চুরুট প্রভৃতির মূল্য পূর্ব বর্ধেধ সহি ভুলনা় গুনে 
বাঁড়িরীছিল। তামাক দ্িগারেটের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ একান্ত আশীঞ্র সন্দেহ 
নাই। | 

: বদ্ধ দেশীক্ষ কৃষিবিভাগকে গ্নেখানে ঠৈল-প্রদ শশ্তাদির ফঈপের গ্রীতি মমোঘোগ 
দিতে হইয়াছিল। নানাবিধ তৈলের বীজ লইয়া! পরীক্ষা! করা হইয়াছিল ও কি 
প্রণালীতে চাষ করিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে, স্তাই! স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
মান্্াজ প্রদেশে নারিকেল তৈলের ব্যবসায় একটি প্রধান ব্যবসায়। পরীক্ষা খার৷ 
দেখা গিয়াছে যে এবিষয়ে ও উন্নতি কর! যাইতে পারে । ব্রঙ্গদেশে নারিকেল ক্ষেত্র 
স্থাপনা করিবার গ্রান্তাব বিবেচিত হইতেছে ও আশা কর! বাঙ্ই যে আরাকান উপকূলে 
নারিকেল বৃক্ষ ভালরূপ জন্মিতে পারে। 

চা, কফি ও রবার চাঁষ সম্থন্ধেও কৃধিবিভাগ অনেকট! উন্নতি সীধনে সমর্থ হইয়াছে । 
উনিশকোটি সের চা আলোচ্যবর্ষে জন্মিয়াছল। পুর্ববর্ষে ইহ'পেক্ষা সাড়েচারি লক্ষ 
সের চ! কম জন্মগাছিল। ভারতবধীয় চা-সত! নানাবিধ টবজ্ঞানিক পরীক্ষা! করিবার 
জগ্ঠ লোক নিণুক্ত রাখিক়াছেন। মান্্াজ প্রদেশে যেয়ে জেলায় চীর চাঁধ হইয়া 
থাকে, তাহার উন্নতির জন্য একজন সরকারি কর্মচারি লীগিয়া আছেন। এক নুতন 
জীতীর কফির গত। স্ষ্টি কর! হইয়াছে । চায়ের মুল্য ও অঞ্চলে সাধারণ কফি অপেক্ষ' 
অনেক অধিক। ইহা কোন এক ক্ষেত্রে চাষ করা হইপ্লাছে ও ইহার ফল 
সন্তোষজনক হইয়াছে । বোম্বাই প্রদেশে নানাবিধ ফলের চীষ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি 
কর! হইয়াছে । এবিষয়ে উন্নতি অনেকট। নমর সাপেক্ষ, ও কোন মুত ব্যবদায় সঞ্জীবিত 
কর] অল্প দিনে সন্ভব নহে । কিন্ত কোন কোন স্থানে অসন্তবও সস্তব হইয়াছে, নিন 
তাছার উদাহরণ প্রদত্ত হইল নাসিক ও আমেদনগরে জক্ষার চাহ প্রায় একেধারে বন্ধ 
হইগ্া গিয়াছিল। কোন বিশেষ রোগে লতীগুলি নষ্ট হইয়া যাইত। কৃষি বিভাগ 
এট রোগের প্রর্তীকার করিতে সমর্থ হওয়ার এই মৃত প্রা দ্রাঙ্গার চাঁধ পুনউীধিত 
হইয়াছে । 

. ভারতবর্ধে বলদের ছ্বারাই মাল একস্থান হইতে স্থানান্তরে শ্রেরিত হইয়া থাকে, 
ও এখানে অধিবাসিগণের অনুপাতে গাস্তীর সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং গে 
ধলদাদির থাস্ের উপযোগী শন্ত ও সৃণের পরিমাণ হুদ্ধি করা আআবশ্তীক। ১৯১৯ সীল 
হ্তিক্ষের জ$, বিশেষতঃ বোখাই প্রর্দেশে, এই প্রশ্নের মনসা অপয়িহাধা হইছিল । 
গবীদির খাণ্ের অভাঁধ পর্বন্তী উষটি হওযভে ধীহী কিছু ঈরাদি ধাপে খাত 


( ১৬৯ ) 


হইতে পারে তাহা সংগ্রহ ধরা ও হুরিনের আন্ত সঞ্চয় করার আবম্তকত! উপল 
হইগ্াছিল। প্রক্ষণে এই বিষয় গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এ সন্ধে 
কৃষি বিভাগ দেখাউপ্নাছে, যে কতকগুলি ফদল গবাদির খাগ্ঠের পক্ষে উপযোগী, বদিও 
তাহা এতাবৎ এইরূপে ব্যবঙ্ৃত হয় নাই, আবার কতকগুলি জম্গী পতিত রহিগ্নাছে 
ধেধানে গবাদির খাছের উপযোগী ফসল অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। সঞ্চয়ের 
সম্বন্ধে ও নূতন ও সুশীর বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। তৃণাদি রক্ষণের গর্তের প্রচলনের 
ও বন্দবস্ত হইতেছে। পরীক্ষ। দ্বারা দেখা গিয়াছে যে দাক্ষিণাত্যে তৃণপুঞ্জ গর্ডের 
ভিতর রাঁখিয়। তিন চারি মান পরে বাহির করিলে ও উহার এগার থান পরিমাণ 
সুনীর অবস্থায় পাকে | ক্যাকৃটপ নাম। মন্সা জাতীয় বৃক্ষ "ও গবাদ্দির থাগ্ছে পরিণত 
কর! ধাইতে পারে । সম্প্রতি ধন গবাদির থঞ্ের বিশেষ অনটন হয়, তখন এই 
মন্দা জীতীয় বৃক্ষ দ্বারা আমোদনগরে অনেক জন্কর প্রাণরক্ষা হইফ়াছিল। 
কষি বিভাগের একটা রাসায়নিক শাখা আছে। কুবি সম্বন্ধীয় রাসারনিক পঞ্চিত 
গণের কাজ হইতেছে, জমী পরীক্ষা কর! ও তাহার দোষ সংশোধন কর! ও কিরপে 
ফসলের উন্নতি ও বুদ্ধ কর! যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা । তাহাদিগের 
এষ্ট চেষ্টার ফলে অনৈক উপকারও সাধিত হইয়াছে । কিন্ত এখনও এই শাখার অনেক 
উদ্নতি ঝাকি রহিয়াছে । সে সন্থন্ধে গুমার সভায় কতকগুলি প্রস্তাব কর! হইয়াছিল, তাহ! 
এক্ষণে গবর্ণমেন্টের বিবেচন'দীন আছে । বাঙ্গীল! প্রদেশে নানাবি সম্তে৪ জমী পরীক্ষ। 
শেষ হুইঘাছ ও অন্ত কোন কোন প্রদেশে জমী ও সার সন্ধে আলোচম৷ 
হইতেছে 1 
গাছের শরুগা ও আছে, প্তঙ্গ ও আছে! কিরলে এই উত্তননশকু হইতে 
গাছ রক্ষা কর! যাইতে পারে, তাহার উপায় করা এদেশে খকাস্ত আবশ্যক | 
বাংএব ছা ও পরগাদ্ধ। গাছ বউই নষ্ট করে। এসগ্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচন! 
করিবার জন্য একটি 'শাখা আছে। ইহার কর্মচারিগণ ইতিমগ্যেই অনেক পরিমা্ে 
, ক্কউক্ণাধ্য হইগ়াছেন। বুক্ষনাশী পরগাছা ও পোকা দ্বার! যে ক্ষতি হইয়া থকে 
তাহী অনেকট। হাস করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে কেবল মাঁন্জরাজ গ্রদেশেরই 
নিষ্গগ্থ একদল ছপ্রকতত্বঞ্জ আছেম, কিন্তু খুক্ত গ্রদেশ, মধাপ্রদেশ ও বোশাইশ্র জনা 
প্রত্টিকের একক ছন্ত্রকতত্তজ্ঞ নিধুঞ্ত করিবার গ্রস্তাধ বিবেচনাধীন অছে। 
আঁঞেচ্যি বর্ষে ধান, পাট, ইঞ্ষু, লঙ্কা, টা, রবার ও ভাল গাছ বাহাতে নষ্ট মা হইতে 
পায়ে তদ্ধিযয়ে জয়েফ আলোটনা হইয়াছিশী। গাঁছ নাশক কাটের উৎপাত চিবাঞ্চ- 
ণের উপায় ও বিবেচিত হইগাছিল। কিন্ত এ জন্ত লমগ্রা ভারতবর্ষে মোটে চান্গিজম 


( ১১৭.) 


' কর্মচারি আছেন.৬ এত অল্প কর্মচারি ধার! ভারতের সর্বত্র কবকগণকে কিরূপে 
গাছরক্ষ। করিতে হয় সেবিষদেে শিক্ষাদেওয়া অসস্তভব।. তবে ভারতবর্ষে গাছের 
শক্র বাহ! যাহ! হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক জ্ঞাভব্য তথ্য জান! গিমাছে। কৃষক 
দিগের ধারণা এই যে গাছনাশী পরগাছ! ও কীট দেবতার! ক্রুদ্ধ হুইয়। আকাশ 
হইতে নিক্ষেপ করেন। এই বহুদিন-পোধিত কুসংস্কার দূর করিতে ও বন্ধ করিলে ও 
বুদ্ধি খরচ করিলে গাছ বীাচান বাইতে পারে ইহা বুঝাইতে অবশ্য সময় লাগিবে। 
কষিবিভাগের একটি এনজিনিয়ারি শাখাও আছে। কিস্তুশস্যাদির ও নূতন কুষি 
সনন্ধীয় যন্ত্রাদির দারুণ দুর্শংল্যত! বশত; আলোচ্যবর্ধে অধিক কাজ কর! অপম্তব হুইসা 
ছিল। তবে বোম্বাই ও অন্থান্ত প্রদেশে যেখানে হুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এই এন- 
ন্িনিয়্ারি শাখার কার্যযক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। জলতোলা৷ দূমকলের 
কাট তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। শস্য উত্তোলনকারি যন্ত্র প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা 
এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে । ফলে এই শাখার কার অনেক, তবে আরও 
বেশী কর্মচারির দরকার । 

গৃহপালিত পঞ্ড চিকিৎস। বিভাগের কার্ধ্য পূর্বববর্ষের তারই হইয়াছিল। ভারতবর্ষ 
প্রতি একশঙতজন লোক হিসাবে পরবটিটি গরু আছে! হুতন্্রীং যাহাতে এদেশীয় গরুর 
দুগ্ধের পরিমাণ বুদ্ধি হয় ও গরুগুলি বেশ সবল হয়, নে ব্যর্থ! কর! একান্ত আবশ্য- 
কীর়। পাল দিবার জন্য সবল বলদের বিশেষ প্রয়োজন আছে 'ও এই উদ্দেশ্যে দেশের 
স্থানে স্থানে মিউমিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্িক্ট বোড কর্তৃক পালের গবাদি রাখিবার স্থানের 
বন্দবন্ত করার দরকার হইয়া পড়িয়াছ। পাল দেওয়া সম্বন্ধে এদেশের ঝ্বনেক স্থানের 
লোকদিগের ধারণাটা ভ্রান্ত ।. সম্প্রতি কৃধিবিভাগ পালদিবারও চগ্ধের পরিমাপ বৃদ্ধি 
করিবার জন্ত বন্দবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ও তারতসচিব এই প্রস্তাব 
অন্থমোদন করিয়াছেন। 'সৈনিকবিভাগে পাল দিবার যে উপায় অবলম্থিত হইয়! 
থাকে তাহ! হইতে অনৈক জ্ঞাতব্য বিষয় জান। যায়। যে নূতন বন্দবন্তের কথ! 
বল! হইয়াছে, তাহাতে ও উক্ত উপার অবলম্থিত হইবে ও গোজাতির উন্নতি ও ছগ্জ 
বৃদ্ধির চেষ্ট! কর! হইবে ও ক্কষকগণূকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত স্থানে স্থানে স্কুল 
খোল। হইবে । .গবাদির মধ্যে মড়ক নিবারণ কর! এই বিত।গের একটি প্রধান কাজ । 
কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্শচারির অভাব সন্তেও এবিষয়ে অনেক কাজ কর! ক্ইয়াছে। 
স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়ও খোলা হুইয়াছে। কিন্তু হঃখের বিষয় এষ্ট যে কবকগণের - 
অজ্ঞতার জগ্ঠ উপ্নতির ব্যাঘাত হুইপ থাকে। রোগের প্রতিকার না! করিলে, 
কিরূপ ভীষণ অনিষ্ট হইতে 'পারে তাহা তাহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই।. 
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গবাদির স্থাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক আবশাকীয় বিষয় কষকগণকে জানাইবার জন্য বিশেষ 
বঙ্দগবন্ত কর! আবহীক। 

পূর্তবিভাগের কার্ধ্যের বিস্তাতির উপর এদেশে কি সম্থন্বীয় উন্নতি ও উনি 
অনেকট। নির্ভর করিতেছে । ্ কার্য চারি উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রথমন্তঃ 
ধষে নদীতে বারমাস প্রবাহ থাকে তাহার মধো বাধ স্তাপন। করিয়া খালের সাহায্যে নদী 
হইতে ক্ষেতে জল লইয়া যাওয়া । এই উদ্দ্শ্টে উত্তর ভারতবর্ষে খাল 
গুণ্লর সৃষ্টি হ্য়াছিল। এই খালগুলিতে বার মাসই জল থাকে । দ্বিতীয় উপায়, 
বাঁধের সাহ্থাধা না লইয়।, নদী হষ্টতে খাল কাটি ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ। সিন্ধু 
দেশে ও পঞ্জাবের কোন কোন অংশে এই উপায় 'অবলগ্িত হইয়াছে । এসব খালে 
কিন্ত বার মাস জল থাকেনা, কেৰল যখন নদীতে অধিক জল থাকে, তখনই এইসব 
খালে জল আসে। তৃতীয় উপায় বাধ বাঁধিয়! বৃঠির জল ধরিয়া সঞ্চয় কর1। এই 
রূপে যে জলাশয় শ্্ হয় সেগুলি আয়তনে গ্রাম্য পুঙ্করিণী হইতে পশ্চিমঘাট অঞ্চলের 
বড় বড় জলাশয় যাহার গভীরত। হুইশত সত্তর ফুট। চতুর্থ উপায় কৃগ হইতে জল 
উত্তোলন। বড় বড় চামড়ার মশকে এই জল বঙ্গদের সাহায্যে কিন্ব।' দমকলের 
দ্বারা তোল! হইয়! থাকে । এই উপায়ই "ধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে । 

চাষের জন্ বা যাতায়াতের জন্য যে সব খাল কাট! হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। প্রথমতঃ যেসব থাল হইতে জল বেচিয়া লাভ হইয়া থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ যাহাদিগের দ্বারা জমী জলমগ্র হইতে রক্ষা করা যায়। তৃতীয়ত; ছোট 
ছোট থাল। বে খাল কাটিলে তাহার রাজস্ব হইতে দশ বৎসরে খরচা উঠির! আসিবে, 
এমন আশ! করা ধাইতে পারে, সেগুলি প্রথম শ্রেণীভূক্ত। ১৯১৮-১৯ সাল - পর্যন্ত 
এই শ্রেণীর খাল খননে তিনকোটি সাতাশা লঙ্গ পাউও্ড থরচ হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি 
কেবগ গমনাগমনের সুবিধার জন্ত নিশ্মিত তাহাদ্দিগের খরচ। এই টাকায় ধর! হয় নাই। 
উক্ত বর্ষে এই শ্রেণীর খাল হইতে পর্ধাশলক্ষ পাউও রাজস্ব পাওয়া! যায়, ও উহ্বাদিগের 
,বাঁধিক খরচা, খননে যে টাক। খর? হইয়াছে তাহার সুদসমেত হয় প্রায় সাড়ে সাতাশ লক্ষ 
পাউও। স্থৃতরাং লাভ হইয়াছিল বাইশ লক্ষ পাউওড।- মুলধনের অন্কপাতে শতকরা 
সাড়ে পাচ টাকারও 'অধিক লাভ হইয়াছিল । | | 

আর একপ্রকার খাল আছে যাহাদিগকে রক্ষণকারী বল! যাইতে পারে। যে সমস্ত 
স্থানে ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে, তথায় এই সব খাল হুর্ভিক্ষ নিবারণে সহায়তা করে। 
ভাছাদিগের অভাবে হর্তিক্ষের' সময় অনেক টাকা বায় করিতে হয়)-ও খালগুলিদ্বার! 
এই বায় বাচিয়া বাঁয়। গ্রতিবর্ষে হূর্ভিক্ষ নিবারণের জন্ত ষে টাক! বরা কর! হয়, এই 
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টাক! হইতেই এইজর খ্রাল গররের রায় রছন কর হব থাক ।- ২৯১৮-৭৭ মাল পর্যন্ত 
এই শ্রেণীর খাল খনন করিতে সত্তর লক্ষ পাউগ খরচ হইরাদ্িল। উরুবর্ষে এই 
দরুন মে রান সাগৃহীভ হয় ভাহ। একলক্ষ সা হাল্ার গাউও, উদ্ভাদিগের ভবন রায় হয় 
সুর মমেত তিনলক্ষ গচিশ ছানার পাউও । মুঙধনের হিদ্াবে শতকরা! ভিন টাকা লোক্ষান। 

বেয়র খাল,লাভ-কর ও নঞ্কে এবং রক্ষণকারিও নচে,কিন্্বর চাষের দত ও গমণাগমনের 
সুবিধার জন্ত কাট? ₹য়,তাছাদিগকে ছোট খাল বল! বাঁয়। এটমর খাল খননের খরচা বার্ধিক 
রাজস্ব হইতে দেওয়া গিকা থাকে । এই শ্রেণীর খালের মংখা; একশত কুড়ি ইন্বািগরকে 
কাট।ইতে খরচ পড়ে ছয়চল্লিণ লক্ষ পাউটগু । কিন্তু আমদানর হিলাবে এগুলি লাভকব | 

আলোচা বর্ষে বড় ও ছোট খাল ও তাহাদগের শাখাসষুহ ধরিলে সর্ববস্ঠদ্ধ ছয়ষ টু 
হাজার একলত কুল মাক্টল খাল আছে। ইহাদিগের সাফ আনীত জদ্বারা ছু 
কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একর ভূমি চাষ হটগ্লাছিল। এতদ্বাতীত আলে"্চবর্ধ পনরটি বড় 
থাল খনন স্রস্ত হইয়াছিল । ইফার্দিগের জন্ত ছা'ববশ লক্ষ. পাউগ্ ব্যয় হইবে। এই 
খালগুলি হইতে বার্িক দশপক্ষ পাউণ্ডের ও অধিক রাজস্ব গৃরীত হইরে এইবপ আনশাকর! 
যার়। ইহা ছাড়া আরও সাতটি বড় খাল কাটিরার প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষা 
করিতেছে । এইগুলি খনন করিতে বার হইবে পঁরষটি লক্ষ পাউণ্ড ও চারিলক্ষ তিপ্লান 
হাজার পাউও রাজন্ব আদায় হইবে এইরূপ অনুমান করা ষাঁম। এই খালগুলির মধ্যে 
আছে বাঙ্গালা প্রদেশের রুহুৎ ক খাল বাহ! খনন শীঘ্রই আরস্ত হইবে। তাক! ছাড়া 
এগারটি নূতন প্রস্তাব প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগণ রিবেচনা রুরিতেছেন। এগুলি খনন 
করিতে তিন কোটি দশলক্ষ পাউগড ব্যয় হইবে ও আল্ুনিক রাজন্ব হইবে তেইশ 
লক্ষ পাউগ্ড। ইছাদিগের মধ্যে তিনটি পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে । 

মান্্াজ প্রদেশে কাবেরি নদী সংক্র।স্ত একটি প্রস্তাব এখন ভারতখীয় গবর্ণমেণ্টের 
বিবেছনারীন আছে। ইহার জন্ত আটাত্তর মাইল খাল খনন করিতে হইবে 
ও সর্বশুদ্ধ পঞ্চ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইরে ও মূলধনের উপর শতকরা পাচ 
টাকা দরে লাভ হইরে। ইহ! দ্বারা তিন লক্ষ একাত্তর মাইল জমি চাষ করিতে পারা 
যাইরে। কিন্তু এই সম্বন্ধে মান্জ্রা্জ গবর্ণষেট ও হহীশুর গৰর্ণমেণ্টের রহিত 
মতান্তর হওয়াতে, উহ! নিষ্পত্তি হওয়। পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হুইতেছে। 
আকোধার প্রস্তাবিত সার্দ। খাল বিবেচনান্বীনা আছে। এই থাল প্রস্তত 
₹ইলে পৃথিবীর মঞ্যে একটা প্রধার্ন গলি হইবে। ইহ! দ্বার। লাগ লক্ষ একার জমির 
মধ্যে গতি বৎসর বিগ লক্ষ একার দ্ধমি চাধ কর! যাইতে পারিবে | ব্যয় হইবে চষ্লিশ 
জঞ্ষ গাউিও ও হার! রাজস্ব গাওয়! ফাইরে, তাহার! মুলধ়লের উপর মতরুর। নয় টাক! 
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হারে সুদ-পৌষাইবে। শতলেজ উপত্যকায় খাল দ্বারা পাঞ্জাবে ও দেশায় রাজাদিগের 
রাজ্যে ত্রিশ লক্ষ একার চাষ করা যাইবে । এক্ষণে যত জমিতে চাষ হই! খাকে তাহার 
শতাংশের ব্রয়োদশাংশ গবর্ণমেন্টের দ্বার প্রস্তুত খালের জলের সাহায্যে চাষ হইয়! থাকে। 
তাহাদিগের নির্মাণে ষে টাকা! ব্যয় হইয়াছে তাহার এক চতুর্থাংশ এক বৎসরের ফসলের 
মূলোই উঠিয়া যায়। গবর্ণমেন্টের খাল দ্বারা পাঞ্জাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
জমি চাঁষ হইয়া থাকে । তথায় নববই লক্ষ একার জমি খালের জলে চাষ হঈয়৷ থাকে। 
গত পঁচিশ বৎদরে প্রত্যেক বর্ষেই গড়ে ছুই লক্ষ সন্তর হাজার একারের অধিক জম 
থালের জলে চাষ হইতেছে । ১৮৮ সাল পর্ধ্স্ত পাঞ্জাবের যে যে স্থানে অধিক লোকের 
বসতি কেবল সেই সব স্থানেই খাল কাটা হইত। তাহার জল হইতে শুষ্ক ও পতিত 
মী চাষের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে । এই উপায়ে অনেক জমি যাহা! পূর্বের 
চাষ হইত না এক্ষণে চাবী জমির অন্তভূত হইয়াছে । জলমগ্র জমিকে চাষের উপধুপ্ত 
করিবার জন্যও খাল কাট! হইয়াছে । নিয় চেনাব খালের দ্বার ঘে সব জমী শত শত 
বৎসর পতিত ছিল, তাহাতেও চাঁষ হইতেছে ও তথায় বসতি হুইতেছে। ভারতবর্ষে 
এমন লাভকর খাল আর নাই। ইহ দ্বার পচিশ লক্ষ একার জমী চাষ হইয়া থাকে ও 
গ্রতি বৎসর সাড়ে নয় লক্ষ পাউও রাজন্ব আদায় হইয়া! থাকে। এই খালে মূলধনের 
উপর শত ক্র চল্লিশ টক! হারে লাভ হইয়! থাকে । নিষ্নঝেলম খাল দ্বার আট লক্ষ 
একার জমী চাষ হইয়া থাকে ও মূলধনের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হারে লাভ হইয়া 
থাকে । 

মান্দ্জ প্রদেঞ্জে সত্তর লক্ষ একার জমী গবর্ণমেণ্টেব খালের জলের সাহায্যে চাষ 
ছইয়া থাকে। গত পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে খালের জলের সাহীয্যে কর্ষিত জমির পরিমাণ 
দ্বিগুণ বুদ্ধি হইয়াছে । ইংরা'জ রাজত্বের পূর্বে পু্রিণী প্রভৃতির সাহায্যে চাষ হুইত। 
১৮৭৫ সাল পর্য্যস্ত যে সব খাল কাট! হইয়াছিল, তাহার! হয় নদী হইতে চাষের জমীর 
সহিত সংযুক্ত হইত অথবা পুফরিণীতে নীত হইত। শ্রী বংসরের পর হইতে জল সঞ্চয়ের 
ব্বস্থ। আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে পেরিষার হুদ উল্লেখযোগ্য । পেরিয়ার নদী পশ্চিম 
ঘাট পর্বতমাল! হইতে নির্গত হই পশ্চিমা ভিমুখে ক্রিবাস্কুরের মধ্য দিয়! প্রবাহিত । 
সমুদ্রের সমতল রেখা হইতে তিন হাজার ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর এক শত পঁচাত্তর 
ফুট উচ্চ এক প্রকাণ্ড ইটের বীধ প্রস্তুত কর! হুয়। তন্মার! এমনি একটি জগাশঙ্ন 
নির্মিত হুইয়াছে যে তাহাতে নব্বই লক্ষ ঘন ফুট জল ধরিতে পারে । এই জলাশয় হইতে 
পার্বত্য পথে সওয়া ম।ইল লঙ্ব। একটা খাল দ্বার! পাহাড়ের অন্যদিকে নদীর গতি পরি- 
_ বর্তিত কর! হইয়াছে । ১৯১৪ সালে এই হদের জলের ঘ্বারা এক পক্ষ চুয়াত্তর একার জমী 
১৫ 
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চাষ কর! হইত। সিদ্ধুদেশে ও দাক্ষিণাতো ত্রিশ লক্গ একার জমী গবর্ণমেটে নির্দিত 
খালের জলে চ।য হইয়া থাকে । বোম্বাই প্রদেশের অন্যানা অংশের হইতে সিদ্ধুদেশের 
পুর্তকার্যের প্রণালী বিভিন্ন । সিম্দেশের জমি খুব উর্বর, কিন্ত যতদিন না! খালের 
সা্কাধ্য প্রাপ্ত হয়, ততদিন উহ]! মরভূমিবংৎ। এদেশের খালগুলি দেশ প্ল(বন হুইতে 
জলপূর্ণ হইয়! থাকে । সমগ্রদেশে চাঁধ করিবার জমির পরিমাণ এক কোটী একারের 
কম। ইহার এক চতুর্থাংশেরও অধিক জমি খালের জলে চাষ হয়। দাক্ষিপাত্যে ও 
গুজরাটে চাষোপযষেগী জমির পরিমাণ দুই কোটি আশি লক্ষ এক|র। ইহার মধ্যে 
মোটে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার একার খ।পের জলে চাষ হর। এখানে ভবিষ্যতে খাল 
বিস্তারের সীম নাই । সিস্কুদেশে খাল খননের জন্য মোট বিশ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক 
বর হইয়াছে। আলোচ্য বর্ধে আড়াই লক্ষ পানউণ্ডেরও অধিক রাঝন্ম আদার 
হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে খাল খঘননে মোট তেচাপিশ লক্ষ 
পাউও বায় হইয়াছে ও ১৯১৮৯ বর্ষে পচাশী ফ্লাজার পাউও রাজস্ব আদায় 
হুইয়াছে। ৃ 

যুক্ত প্রদ্দেশে পয়তিশ লক্ষ একার জমি গবর্ণমেণ্ট নিদ্মিত খালের জলে চাষ হইয়! 
থাকে। রাজস্ব হিসাবে বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে ছয় ল্ পাউও। এখানে সম্প্রতি 
আদ নদীর জল যাহাতে চাষের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে 
তাহার উপার করিবার জন্য একটী বিরাট অনুষ্ঠান কাধ্যে পরিণত হইতে চলিল। 
আর্দ। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত একটি .বাধ তনকপুরের নিকট নির্মাণ করা 
হইবে ও একটি করদ খাল অযোধ্যার উপকারার্থে খনন কর। হইবে। . ব্যয় হইবে আঠার 
লক্ষ পাউও ও উহ! দ্বার! প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একার চাষ হুইতে পারিবে ও ইহ! হইতে 
যেরাজস্ব আদায় হইতে প|রিবে তন্দারা শতকর॥ ছয় টাকাপও অধিক লাভ হুইবে। এই 
অনুষ্ঠান সমাধ। হইলে শাখা সংযেগে বরেলি, শাজেহানপুর, হার্দই, এলাহাবাদ, 
জৌনপুর, ও ফেঙ্জাবাদ জেলার অনেক অংশে বিশেব উপকার হইবে। 

যেমন কৃষি কর্মের সবিধ! ও উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিয়! গবর্ণমেন্ট দেশের ধন 
রুদ্ধির উপায় করিয়াছেন, তেমনি বন বিভাগে ও অন্য এক বিভাগেও গবর্ণমেপ্ট সেইরূপ 
চেষ্টা করিয়া আসমিতেছেন। এই ছুইটিও ধন বৃদ্ধির উগায়। ১৯১৭---১৮ সালে গবর্ণমেপ্ট 
বন বিভাগ হইতে প্রায় তের লক্ষ পাউও্ড মূনফ1! করেন। বন বিভাগের অধীন আড়াই 
লক্ষ বর্ণ মাইল। তন্মধো এক লক্ষ বর্গ মাইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলখখনে কাক্গ চলি- 
তেছে। আলোচ্য বর্ষে বন বিভাগের উন্নতির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি কর! অসম্ভব ছিল, কিন্তু যাহাতে 
বাণিজ্যের হিমাবে উন্নতি হুয়। পে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৯২* সালে জুলাই দাসে 
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লগ্নে সমগ্র বৃটিশ সাম।জোর বনজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হুয়। বিলাঁতের বাণিজ্য বিভাগ 
কর্তৃক ভারতব্ষীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদর্শনীতে যোগ দিতে নিমঙ্ত্রিত হন। প্রাদেশিক গবর্ণ 
মেণ্টদিগকে ভারতবধীয় গবর্ণমেন্ট অনুরোধ করিয়াঞ্থেন যে, তাহারা যেন তাহাদিগের 
এলাকার মধ্যে উৎপন্ন যাবতীয় কাষ্ঠের নমুনা বিলাঁতে প্রদর্শনীর নিকট প্রেরণ করেন। 
তাহ। হইলে বিল!তে ভারত জাত কাষ্ঠের কাটতি হইতে পারে। কাঠষ্ঠ নি্র্ষণ ও ব্যব- 
সায়োপষোগী অবস্থায় পরিণত করণের বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়। হইয়াছিল। 
যুক্ত প্রদেশের ন্যায় মান্্জ গ্রদেশও একজন কর্দচার নিসুক্ত করিয়াছেন ধাহার কাজ 
কিমে নানাবিধ বনজ।ত দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী কর। যাইতে পারে তাঞার উপায় নির্ধারণ, 
করা। ভারত সচিব প্র/দেশিক গরর্ণমেন্টদিগকে এই সঙ্ন্ধে পরামশ দিবার জনা ছুই 
জন আমেরিকাবাসী বন বিভাগীয় কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্/ক্তিকে নিমুক্ত করিয়া 
পাঠাইয়াছেন। বন বিভাগে নুতন কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ারের পদ স্থষ্টি কর! হুইয়াছে। 
ধাহারা এ বিভাগে চাকুরি পাইবেন তীহদিগকে আমেরিকার গিয়৷ কাঞ্জ শিখিয়া 
আমিতে হইবে। 

গত পঞ্চাশ বর্ষে বনবিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের মুনা দশ গুণ বৃদ্ধি হুইর়াছে। 
আয় সম্বন্ধে নানাবিধ উন্নতি করার ফলে ভবিষ্যতে এই লাভের মাত্রা আরও বাঁড়িবে 
সন্দেছ নাই । বন বিভ|গের প্রধান বালসায়ের মধ্যে নিমে কতকগুলির উল্লেখ করা 
যাইতেছে। যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবে রপ্রনের কারবার আছে। ইহার উন্নতি বুদ্ধের 
জন্ঠ, কারণ আমেরিকা হইতে টার্পিনতৈলের আমদানি অত্যন্ত কমিয়! যাওয়ায় ভারতের 
বনজাত রঙ্গনের, বিক্রয় অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। সেই হইতে এই কারবারের উন্নতি 
আরম্ত হইয়াছে ও ইহ! ভবিষ্যতে অক্ষু্ থাকিবে এর মাশা কর! যায়। কিছুদিনের 
মধ্যে ভারতবর্ষে অন্তহঃ পনরলক্ষ গ্যারান টাপিন ও চল্লিশলক্ষ গ্যালন রঞ্গন্‌ উৎপন্ন 
হওয়া অসস্ভর নহে। পাঞ্জাবে জাললো৷ নামক স্থ।নে ফরাসি দেশ হইতে এদেশের 
জন্ত উপযেগী এক নুতন কল আনা হইয়াছে যুক্ত প্রদেশে ভাওয়ালি নামক. 
স্থানে রজানর একটি নৃতন কল নির্মিত হইতেছে, যাথা দ্বারা উৎপন্ন মালের পরিষাণ 
অনেক বাড়িবার আপ।. আছে। ১৯১৭-৮ সালে ভারতবর্ষে চুঃতিণ হাজার হান্দর 
রজন ও একলক্ষ ত্রিশ হাঙ্জার গ্যাপন টাপিণ উংপন্ন হুইয়াছিল। পূর্ববর্ষে হয় ছরচল্লিশ 
হাজার হান্দর রজন ও একলক্ষ চল্লিশ হাজার গ্যালন টাগিন। কাগজের কারখানার 
উন্নতির ও ভবিষ্যৎ আশাগ্রদ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিবর্ষে পঁচাত্তর হাঞ্জার টন পিজঝোড় . 
ও কাগঞ্জের খরচ । তন্মধো ইছার এন্ষ তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে উৎপন্ন হইয়া থ।কে। 
ভারতবর্ধের বনে বাশ ও হাতী থান-_যাহ! হইতে কাগজ তৈয়ার কর! যাঈতে পারে-_ 
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এই ছুই জিনিষের অভাব নাই। সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিলে আর বিদেশ হইতে 
.. কাগজ ও পির্বোড আমদানি করিতে হইবে না। ব্রদ্ধ দেশীয় গবর্ণমেণে রেঙ্গুনের 
বিখ্যাত সওদ।গর জামাল ব্রাদার্শের সহিত চুক্তি করিয়াছেন যে তীহারা বাশ হইতে 
কাগজের শস নিক্ষর্ষণ করিবেন। 

'লাক্ষার কারবারের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্ত বনবিভাগের কতকগুলি 
কর্মচারিও  লাক্ষ| ব্যবসারিগণ ১৯১৯ সালে এগ্রল মাসে ডেরাড়নে সমবেত হন। 
তাহার! প্রস্তাব করেন যে লাক্ষ! সম্বদ্ধে যাহা! কিছু জ্ঞাতব্য তাহা! অনুসন্ধান করিবার 
জন্ত একজন কর্মচারিকে কেবল এই কার্ষোেই নিষুক্ত করা হুউকৃ। গবর্ণমেণ্ট বলিলেন 
যে অনুসন্ধান ছুই দিকে করিতে হইবে ॥। একজনকে লাক্ষ! প্রস্তুত করণের সর্বোৎকৃষ্ট 
প্রণালী ও বাজারে বিক্রয়ার্থ কি অবস্থায় পাঠান উচিত ও কি কি দ্রব্যে লাক্ষা ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে এই সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে । তরু একজনকে উৎপন্ন লাক্ষার 
জন্ত- বন জম| কি সর্তে দেওয়! যাইতে পারে, উহ! চাষ করিতে হইলে সর্বোংকষ্ট প্রণালী 
কি, ও উহা সংগ্রহ করিবার সর্বোত্তম উপায় কি এই সব বিষয় নির্ধারণ করিতে 
হইবে। অতএব ছুইজন কর্মচারীকে এই ছুই বিভিক্টকাজে নিমুক্ত করিতে হইবে। 
বাস্তবিক বনজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হুইল প্রথমে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা 
সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য বাহির করিতে হটবে। ইনড্ট্রিয়াল কঙ্গিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইয়াছিলেন যে ডেরাড়ুনে যে বন বিগ্কালয় মাছে তাহাতে বিশেষজ্ঞের অভাব ও উহ! 
দ্বার! দেশের আবন্তকমত কাজ ও হয় ন|। এই সিদ্ধান্তের ফলে ডেরাডুনের বিদ্যালয় 
সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিবার প্রস্তাব ভারতমচিবের নিকট অন্ুমোদনার্থ ,প্রেরণ কর। 
হইয়ছে। ইহাতে কর্শচারির সংখ্য| অনেক বৃদ্ধি করিবার ও নূতন স্থানে নূতন 
বিদ্কালয় নি্াণ করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই বৎসর ভারতবধীয়গবর্ণমেণ্ট 
কল কিনিবার জন্ত একজন কর্মচারিকে বিলাতে পাঠাইয়ছেন ও আর একজনকে 
বনজাত দ্রব্য সম্বন্ধে জ/তব্য বিষয় জানিবার জন্ত আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন। 

বনজাত দ্রব্যের ব্যবসায় অনেক দিন হইতেই গবর্ণমেণ্টের অ[লোচন। আকর্ষণ 
করিয়া আদিতেছে। মৎস্য বিভাগে কিন্তু অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত 
হইয়াছে। ইন্ডট্রয়াল কমিশনের রিপোর্ট পাঠে জান! যায় যে এই বিভাগেও চেষ্ট 
করিলে অনেক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে । উপকূলের নিকটস্থ নগর সমূহে অত্যন্ত অধিক 
পরিমাণে মংসোর কাট.তি আছে। কিন্তু সকলেই আক্ষেপ করেন যে মুল্য অত্যন্ত 
অধিক ও সকল সময়ে নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। ধীবরগণ অশিক্ষিত, অলদ ও 
নিমজাতীয়। এজন্ত এই বিষয়ে কিছু উদ্নতি কর! সহজ ব্যাপার নছে। তাহারা নিজের 


(১১৭ ) 


স্বর্থ বুঝিতে সক্ষম নছে। তাহাদিগের লভ্যের অধিকাংশ ভাগ মধ্যবর্তী মহাঞ্জনকে 
দিয়! নিদের অঠি অল্প লাভে কোন উন্নতির চেষ্টা না! করিয়া কায়ক্লে-শ 
জীবন ধারণ করে। মধাবর্তী মহাজনের শে|ষণে মাছের দামও বাড়িয়! বয় ও জেলের 
ও অধিক পরিমাণে মাছ ধরতে উত্নুক হয় না। আলোচ্যবর্ষে বঙ্গদেশে এগার হাজার 
টন গছ ধৃত হইয়া! স্থ(নাস্তরে চালান হুইয়াছিল। বাঙ্গাল! ও বিহার ও উড়িষ্য। এই দুই 
প্রদেশ লইয়! একটি সরকারি মৎস্য বিভাগ আছে, কিন্ত কর্মগারির সংখ্য! এত কম যে 
তন্থার৷ অনেক বিষয়েরই মীমাংস৷ অসাধ্য হইয়। পড়ে। বঙ্গদেশে অলবনাক্ত জলে যে 
মাছ জন্মে তাহ! ধরিবার প্রথ। এত খারাব যে ইছার দোষে মাছ ধরিবার স্থান গুলি হইতে 
ক্রমেই অল্প পরিমাণে মাছ পাওয়। যাইতেছে, এদিকে মাছের অভাব 'ও চারিদিকে । 
এই অভাব যতটা সম্ভব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ধীবর কুল এমনি নির্দয় ভাবে মাছ 
ধরিয়া থাকে যে ছান। মা এমন কি ডিম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। কিরূপে এই অনুরদর্শিতা 
ও অন্ঠায় মৎস্য নাশ নিবারণ করা যাইতে পারে সে বিষয় বিবেচনা-যে।গা। প্রস্তাব 
হইতেছে যে জেলার জেলায় মংস্য রক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। 'ও অন্যায় সংহারের 
অপকারিতা সম্বন্ধে অঙ্জ ধীবরগণকে বুঝ।ইবার জন্য বন্দবন্ত করা উচিত। একটা 
কিছু প্রতীকার কর! উচিত নতুবা! বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় মৎস্য কুলের বৃদ্ধি না হইয়া 
হ।সই হইতে থাকিবে । এবিষয়ে মান্দ্জের অবস্থা অনেক ভাল। তথায় মৎস্য বিভাগের 
চেষ্টায় উপকূলে ধীবর দিগের দ্বারা আড়াই শত মাছের তেল বাহির করিবার কারখান! 
স্থ(পিত হইয়াছে । আলোচ্যবর্ষে এই মাছের তেল ও মাছের মলেরসার মান্দ্রাজের পশ্চিম 
উপকূল হইতে সাইপ্রিশ হাঞ্ার পাউণ্ড মূল্যে রপ্তানি হইয়াছিল। রেছ্গুনে একটি মাছের 
কারথান! স্থাপিত হইয়াছে ও এখানে নূতন কল প্রবর্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু ধীবরকুলের 
নৈতিক ও আথিক উন্নতি ন! করিতে পারিলে কি মান্ত্রাজে কি বাঙ্গালায় 
এই কারবারের শ্রীবৃদ্ধি কর! বড়ই কঠিন। মান্দ্রাজের মস্ত বিভাগ ধীবরগণকে উপুক্ত 
শিশ্ষণদানের বন্দবন্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে যৌথ সমাজ স্থাপনার উপকারিতা ও 
দেখান হইয়াছে। ম্যালেরিয়। নিবারণের পক্ষে তাহারা একযোগে কাধ্য করিতে 
পারগ হুইয়্াছিল। শিক্ষার বিস্তার ও যৌথ সমাজ স্থাপন! করিতে পারিলে ভারতবর্ষের 
মৎস)-ধন বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে। 

ভারতবর্ষের প্ররুতিদত্ত সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত যে চেষ্ট! কর! হইতেছে তাহ! পুর্বে দেখান 
হইপ। কিন্ত এইধন পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতবর্ষের নিয় স্তরের লোক 
দিগের অবস্থার উন্নতি কর! আবশ্তক । যতদিন ন| দেশের আপামর সাধারণের অবস্থা 
ভাল হয়, ততদিন ভারতবর্ষের গ্রকৃতি দর্ত সম্পদের দ্বারা দেশের যতদুর মঙ্গল সম্ভব 


(১১৮) 


তা! সাধিত হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীরদিগের আত্মোনতির যতই 
সুবিধা! দিন না কেন, নিম়শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি না হইলে আশানুরূপ ফল প্রসত 
হইবে ন|। 


স্বাস্থ সল্ক্্ীম্্র উন্নতি | 


আলোচ্যবর্ধে গবর্ণমেপ্ট ও অধিবাদিগণ উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের 
স্বাস্থ্য সগ্ধন্ধে উন্নতি করিতে হইলে উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্ঠক। অধুন| এ 
বিষয়ে অনেক চেষ্টী ও হুইনেছে। কিন্তু তত্রাচ বিশেষ যে কোন উন্নতি হইয়াছে 
তাহার ত পরিচয় পাওয়। যাইতেছে না। একথ|! বলিলে 'ইহ| বুঝিতে হইবে না যে 
স্বাস্থ্য বিভাগীপ্ন কম্মচাঁরিগণের দৌষেই সফলতার অভাৰ হইযছে। কেননা! এদেশের 
লোক সংখ্যা ও তাহাদ্দিগের দ।রিদ্রোর বিষয় ভাবিলে, এই 'নিক্ষলতা আশ্চর্যের বিষয় 
বলিয়া বোধ হইবে না। ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে যে ভীষঞ্ক মড়ক হইয়া! থাকে তা! 
নিবারণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট 'ও জন সাধারণের সমগ্র দেশব্যাপী চেষ্টার আবহীক। 
যতই ভাল লোক স্থাস্থ্যবিভাগে নিযুক্ত গাকুন না কেন উপধুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে 
তীহান্দিগের উগ্ম নিস্ফল হইবারই কথ! । এখানে লোকে এতই অজ্ঞ যে সংপরামর্শ ও 
শুনিবে না ও তাহাদের মঙ্গলের জন্ত দত্ত যে আদেশ তাহাও মাষ্ঠ করিবে না । কি শিক্ষিত 
কি অশিক্ষিত সকলকেই স্বাস্থ্য রক্ষার স্থল নিয়মগুলি বুঝাইষ্টে হইবে। কিন্তু ধাহারা 
দেশের প্রকৃত অবস্থ। ভালরূপ অবগত নছেন, তাহার এই কা্যটী কিন্নপ দুরূহ তাহ! 
বুঝিতে পারিবেন ন।। গ্রীক্ষ মুলে যে সব রোগ হইয়। থাকে, তুদ্ধিযয়ে আনেক তদন্ত 
করা হইয়।ছে কিন্তু যণেষ্ট কন্মচারির অভাবে এই তদন্তের ফল সকলের উপকারে লাগিতে 
ছেনা। গত ইন্ফুলুয়েঞ্া রোগ কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পর গবর্ণমেন্ট 
ও জনসাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। এদেশে ইন্ধুলুয়েঞা 
রোগ দদনার্থ একরূপ বীর্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহ! সর্বাসাধারণকে ষাঠ। খরচ! 
পড়িয়াছে সেই মুল্যে বিভরিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে ব্যবহারের নিয়ম ও নির্দেশ 
দেওয়! হইতেছে । ওল(উঠ। রোগ নিবারণের জন্ত যে টাকা দিবার প্রথ। প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তজ্জন্ত অনেক পরিমাণে বীজ প্রস্তুত ও সরবরাহ হইতেছে । .* 

বোম্বাই 'ও কলিকাঁত! নগরে গরীব লোকেরা যে অবস্থায় বাস করে তাহাতে 
তাহাদিগের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হুইয়। থাকে । সে বিষয়ে উন্নতি করিবার জণ্ত ইমগ্রভমেণ্ট 
ষষ্ট গবর্ণমেণ্টের উৎসাহেও আনুকূল্য অনেক কান্ত করিতেছে। প্রথম গ্রথম লোবের 
এবিষয়ে বিশেষ অন্রাগ দেখ! যায় নাই, কিন্তু এখন অ'র সে উদাসীনতা! নাই, ও যাহাতে 
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শীত্ব কাজ দমাধ! হয়, তদ্বিযয়ে সকণেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে । কেবল যে শুধু 
বড় বড় সহরের স্থাস্থ্েক্সতির দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আছে, তাহ! নহে। 
এদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে এক দশখম।ংশ মাত্র সহরে বাস করে, ও অবশিষ্ট নয় 
দশমাংশ পল্লীগ্রামে বাস করিয়। থাকে । সেখানকার অনস্থ। অত্যান্ত অস্বাস্থ্যকর কিন্ত 
পল্লীবাসিগণ নূতন প্রথার বিরোধী ও ইহার উপকারিত। তাহাদিগকে বুঝাইতে পার! 
সহঙ্দ নছে। তাহাদিগের এ বিষয়ে ধারণ। পরিবর্তিত না. হইলে পল্লীগ্র।মে 
স্বাস্থ্যোন্নতি কখনই সন্তোষজনকরূপে সাধিত হইতে পারিবে না। কিন্ত কেবল 
বাসস্থানের উদ্নতি করিলেই হইবে না। এসম্বন্ধে আরও অনেক জটিপ প্রশ্নের মীমাংল। 
করিতে হুইবে। যেমন শিশু মৃডু(। পঞ্জাবে হাজার করা ছুইশত আটচল্লশটা 
শিশু মতু।মুখে পত্তিত হইয়া! থাকে | বিহারে হাজার কর একশন আশি শিশুর অকালে 
মৃত্যু হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হাঞ্জার কর! হুইশত ছয়। ম্মৃতরাং 
দেখা যাইতেছে যে প্রতিবর্ষে অনেক শিশু নষ্ট হইয়া থাকে । যতদিন না দেশের 
মনোযোগ এই শিশু মৃত্যু নিবারণের দিকে আকৃষ্ট হুইবে, ততদিন গবর্ণমেন্ট যতই 
চেষ্টা করুন ন।৷ কেন, বিশেষ কোন ফল হইবে না। বোম্বাই, কলিকাত! ও অন্ঠান্ 
নগরে শিশু মৃত্যু হাস করিবার জন্ত কমিট নিযুক্ত হইয়াছে ও উহার! খাঁটি ছ্ধ 
সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতেছেন, 'ও দেশী? ধাই দ্িগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষ! 
দিতেছেন। আর একটি গুরুতর বিষর হইতেছে কুষ্ঠরোগীর সংখা।। ভারতবর্ষে 
একলক্ষ হইতে দেড়লক্ষ এই রোগী আছে। যাহাতে এই ব্যাধির বিস্তার না হইতে 
পারে তদ্ধিষয়ে, বিশেষ চেষ্টা কর! হইতেছে, কিন্ত এ সম্বন্ধে ধারণের অধিক সাহায্যের 
প্রয়োজন। তাছার পর হইতেছে প্লেগ যাহা! দেশের সর্বত্রই বিগ্কমান আছে। ১৯১৮ 
সালে পরল! জুলাই হইতে ১৯১৯ সালের জুন পর্য্যন্ত পঁচাশি হাজার লোক এই রোগে 
মারা পড়িয়াছিল ॥ গত বিশ বৎসরের মধ্যে গড়ে প্রতিবর্ষে পচলক্ষ লোক এই রোগে মর! 
গিয়াছিল, স্থতরাং মৃত্যুসংখ্য। অনেক কমিয় খিয়।ছে। কিন্তু তত্রাচ যে রোগে প্রতিবর্ষে 
অন্ততঃ নব্বই হাজার লোক মৃত্ামুখে পতিত হইয়। থাকে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। 
বন্ততঃ প্লেগ দমনের জন্ত যত কর্মচারি নিধুক্ত থাকে, সমস্ত স্বাস্থ্যবিভাগে ততলোক নাই। 

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগে পোক বৃদ্ধ করা ও প্রচলিত পন্থার সংস্কার কর! একান্ত 
আবহ্ক হইয়াছে । গত ইন্ফুলুরেপ। রোগ যখন দেশব্যাপী হইয়াছিল, তখন 
কোন প্রদেশেই প্রত্তীকারের জন্য পর্য/গ্ত পরিমাণে লোক ছিল না। কিন্তু ইন্ফুলুয়েঞজ। 
রোগের কথা স্বতন্ত্র ও ইহ! ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হইবে যে জন সাধ।রণের ' এবিষয়ে 
উদ্ভদ না থাকিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির আশা অল্প । 
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আলোচাবর্ষে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্ট! দ্বিগুণ হইয়াছিল। শ্থাস্থ্যোন্নতির জন্ত 
পাচ লক্ষ টাক! মঞ্জুর হইয়/ছিল। চিকিৎসকগণের এ বিষয়ে একটি সভার অধিবেশন 
হয় ও তথায় স্থিরীকৃত হয় যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটী কমিটি গঠন করিতে হইবে ও উক্ত 
কমিটি রোগের চিকিৎসা! ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন ও নূতন তথা সংগ্রহ করিবেন। 
প্রতি প্রদেশে ও এইরূপ একটী কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে । 
এইরূপে এতজন লোক প্রস্তর হইবেন বাহার কোন স্থানে মহামারী হইলে তাহা 
দমন করিতে সক্ষম হইবেন। যধধিও ভীহীর! নিষ্গ নিজ প্রদেশেই কাধ্য করিবেন, কিন্ত 
কোন স্থানে মহামারী হইলে ভাঁরতবর্ষায় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে তথায় গিয়া কাজ 
করিৰেন। চিকিৎসা! ও চিকিৎপালয়ের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় সে বিষয়েও চেষ্টা 
করা হুইবে। ভারতবর্ধায় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে একটি ভারতবর্ধীয় রেডক্রণ. সমিতি 
স্থ[পিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে বত সামরিক ও অসামরিক হাসপাতাল আছে তাহারা তথায় 
কার্ধ্য করিবে। ইংরাজি উপনিবেশ সমূহের রেডক্রশ সমিক্িগুলির সহিত ভারতবর্ষের 
সমিতি সমপদস্থ বলিয়া! বিবেচিত হইবে । ভারতবর্ষের ও দেঙ্গীর রাজ্যের প্রধান প্রধ।ন 
সহরে এই সমিতির শাখ। স্থাপিত হইবে. সুতরাং সমিতি সমগ্র: ভারতবেই কার্য করিতে 
পারিবে । : 

ভারতবধীয় স্ত্রীঞাতি যাহাতে রোগে স্থচিকিংস। রর পারে তাহার বন্দবস্ত 
করিবার জন্ত একটী সভা আছে। লেডি ডফরিন ফণ্ডের টাকার সাহায্যে এই সভা 
কার্য করিয়। থাকে। ইহ! দ্বার যে উপকার হইতেছে তাহ। সাান্ত নহে । এদেশে 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি করিবার পথে এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে স্ত্রীজাতির উক্ত পিষয়ে 
'উদালিন্ত । অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
সহপদেশ দেওয়। যাইতে পারে । এদেশে স্ত্রীপোকেরাই অন্তঃপুরের গুহিনী। সুতরাং 
স্বাস্থা স্বন্ধে স্ুল তথ্াগুলি তাহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে উন্নতির সম্ভাবন| অল্প । 
স্ত্রীলোক দিগকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষ। দিবার জন্ত যুক্ত প্রদেশ পঞ্জাব, বোদ্বাই, মান্দ্রাজ 
ও বাঙ্গাপায় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ও এই সবস্থানে যাহা ফল পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা অতীব সম্তোষজনক। কাউণ্টেস অফ ডফারিন ফণ্ডের চেষ্টায় ও বায়ে শিশ্ত মৃত্যু 
নিবারণার্থে প্রসন্কালীন অবস্থার অনেক উন্নতি করা হইতেছে । ১৯২* সালে 
ফেব্রুয়ারি মাসে দ্িল্লীনগরে একটি শিশু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠঠন কর হইয়াছিল। এই সব 
বিষয়ে যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্ত নানাবিধ চেষ্ট! কর! হইতেছে । 

এই তত গেল ভারতবধী'র গবর্ণমেণ্টের কথা। প্রীদেশিক গবণমেণ্টগণও এবিষয়ে: 
বিশেষ মনোযোগী আছেন। মান্দ্রাঙগ গ্রদেশে প্রত্যেক জেল! হইতে প্রতিনিধি লইয়! 
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একটী মহাসভ। স্থাপন! কর! হইতেছে, যাহা শিশুরক্ষণ, হুপ্ধ, রোগও স্বাস্থ্যসম্বদন্ধে লোক 
শিক্ষা ও তথ্যের প্রচার প্রন্থতি কাধ্য করিবে। বঙ্গদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও দেশীয় 
গ্রতিনিধিগণ লইয়া একটি স্বান্ত্যসভা গঠনের কল্পনা আছে। জেলার স্থাস্থ্যবিভাগের 
ও উন্নতি কর! হইতেছে । বিহার প্রদেশে শ্বাস্থ্যবিভাগের সভার পর্যবেক্ষণে স্বাস্থ 
সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা ক্র! হইতেছে । মধ্য প্রদেশে 
গ্রামগুলির স্বাস্থ্য উন্নতি করিবার জন্ত অতিরিক্ত লোক রাখা হইয়াছে । বস্ততঃ 
ভারতবর্ষের সর্বাত্রই গবর্ণমেন্ট যাহাতে স্বাঞ্থা সম্বন্ধে জন সাধারণ মনে।যেগী হয় সে 
বিষয়ে বিশেষ চেষ্ট। করিতেছেন। 

এস্থলে উল্লেখ কর! উচিত যে ভারতবর্ষের সর্বত্রই অনেকগুলি সভা! সমিতির সৃষ্টি 
হুইয়াছে যাহাদিগের উদেশ্তা কেবল জন সাধারণের হিত সাধন করা। ইহাদিগের 
সভাগণ বিনাপারিশ্রমিকে, স্বইচ্ছায় অনেক সাঁধু অনুষ্ঠান করিয়া থ।কেন, তজ্জন্ট - 
তাহার! বিশেষ ধন্তবাদের যোগ্য । গবর্ণমেপ্ট এই সভ| সমিতিদিগের কার্ধ্ের প্রশংসা 
করেন ও তাহাপ্দগকে. সাহায্য ও উৎপাহ দানও করিয়! থাকেন। যুক্ত প্রদেশের 
সামাজিক সেবা সভা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যোটা টাক। সাহায্য পাইর়। থাকে। 
বোম্বাই নগরের স্বাস্থ্য বিভাগের সহিন্ত স্বেচ্ছাসেৰবকগণ মিপিত হুইয়! একই কার্ষো 
নিযুক্ত থ|কেন | 'সহরটী কতিপয় ভ।গে বিভক্ত কর! হইয়াছ ও প্রত্যেক ভাগেরই 
ডাক্তার, ধাই, প্রস্থতির জন্ত নিজস্ব বন্দবস্ত আছে। ূ 

এক্ষণে সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে নলোচন! করা যাইতেছে । আলোচ্য 
বর্ষে এই সম্বন্ধে লোকের বিশেষ উৎদাহ দেখা গিয়াছিল। যুদ্ধের ফল স্বরূপ লোকের 
মতি গতি সাধারণ-তন্্র স্বন্ধীর় আদর্শের দিকেই আকৃষ্ট হুইয়াছিল। ইহার প্রভাব 
সামাজিক সংস্কার ক্ষেত্রেও অনুতত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কার যে 
অন্যস্ত আবশ্তক তাহা! নিশ্চয়, তবে য'হারা ভারতবা সিগণের রাজনৈতিক উন্নতির বিপক্ষ 
তাহারা বটে বলিয়া থাকে যে আগে সামাজিক উন্নতি হইলে তবেত পরে রাজনৈতিক 
উন্নতি হইবে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা! প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসা ইংবাজদিগের 
শ্গায় বিদেশী গবর্ণমেণ্টের ঘ্বারা, তাহার! যতই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পর হউন্‌ না কেন, কখনই 
সন্তোকর হইতে পারে না.। শাসন সংস্কার আইনের ফলে নৃতন প্রজ। প্রতিনিধিগণ দ্বার! 
অন্ধাংশে চালিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে.ও বাবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক হইবে, তখন সামাজিক সংস্কার মুলক প্রস্তাব গুল কিরূপে মীমাংসিত 
হইবে তাহ! দেখিবার জন্ত অনেকেই কৌতুহলী হুইবেন। বাস্তবিক এ প্রশ্ন নূতন 
গবর্ণষেগ্টের মীমাংসা করিবারই কথা। এই সব সামাজিক সমস্ত! খুলি কিনিয়ে 
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তাহা দগের মধ্যে ছুইটি সম্বন্ধে আলোচন! কর! যাটতেছে। তাহা! হইতে বুঝতে পারা 
যাইবে ব্যাপারগুলি কিরূপ গুরুতর । প্রথমটি হইতেছে দক্ষিণ ভারতে “আম্প হু” 
জাতিগণের দুরবন্থ।। মালাবারের কোন কোন স্থানে ইহার! মানবের সামান্ত ও 
সাধারণ সত্ব হইতেও বঞ্চিত হই! থাকে । তাহা দগ:ক গ্রংমের দূরে বাল করিতে হয়, 
সাধারণ রাজপথে তাহাদ্দিগের গমনাগমনের অধিকার নাই। একট! নিদ্দিষ্ট পরিমাণ 
দুরে তাহাদিগকে থাকিতে হয়, যদি এই দূরত্বের কিছু কমতি হয় তাহা হইলে নিকটস্থ 
উচ্চ শ্রেণী়গণ অন্থখী হয়েন। কাজেই তাহাদিগকে কুড়ে ঘরে বল করিতে হয়, 
ও তাহারা বড়ই অপরিষ্কার থাকে। মানুষের স্বভাবতঃই পরস্কার পরিচ্ছয় 
থাকিতে চচ্ছা হয়। ইহাদিগের সে ইচ্ছা একেবারেই. লোপ পাইগ়াছে। তাহার! 
লেখ! পড় জানে না, শিখাইবার বিন বেতনে বন্দবন্ত ঝারিয়। দিলেও শিখিবে না। 
তাহাদিগের কোন যে আশা ব| লালসা আছে এমন ত বোধ হয় না। মন্ভুরির মধ্যে 
অতি নীচ উপায়ে জীবন ধারণ করিয়৷ থাকে। ইহা্দিগের মধ্যে কোনরূপ উন্নতি 
করিতে হইলে আঁগে তাহাদিগকে সামাজিক অবনতি হর্ঈতে উদ্ধার করিতে ₹ইবে। 
তাহার! যে অন্ত মানুষেরই মত ও সমান তাহা! জ্ঞান করিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যেন 
আদেশ দিলেন ষে সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে “অশ্পশ্তা বালক দিগকে পড়িতে দিতে 
হইবে, তাহার! কু'ড়ে ঘর অপেক্ষা কিছু ভাল ঘরে বাস কঙ্সিতে পারিবে, তাহার সাধারণ 
জলাশয় হইতে জল লইতে পারিবে । কিন্তু এ আঙ্গেশ মত কাধ্য করান অসম্ভব । 
দেশের সকল লোকেই এই আদেশ মান্ত করিতে অনিচ্ছক। শত শত বৎসরের 
অভ্যাস পরিত্যাগ করান সহজ ব্যাপার নছে। এই “অস্পশ্ত” দিগের' দুরবস্থ। কেবল 
দন্সিশ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় গুরুতর বিষয়টা সমগ্র ভারতবর্ষে 
বিস্তীত। ইহা হইতেছে ভারতীয় কৃষিদ্রীবিগণের ছুরবস্থা। সম্প্রতি উত্তর ভারতবর্ষে 
রাজস্ব বন্দবন্তের সময় দেখ! গিয়াছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই মন্তুরদিগকে অর্থের অভাবের 
জস্ত অনেক সময় দাসখত লিখিয়া দিতে হয়। অতি অল্প টাকার জন্থ মঞ্জুরকে তাহার 
দেনাদারের অধীনে খাটিতে অঙ্গীকার করিতে হুয়। এদেনা কখন শোধ হয় না». 
স্বতরাং বেচারাকে যাবজ্জীবন ক্রীতদাস রূপে জীবন যাপন করিতে হয়। এই 
খাটুনির (বিনিময়ে সে কেবল ছুই মুঠা খাইতে পায়! এই ছইটী উদ্বাহরণ হুইতে 
বুঝা যাইতেছে যে সামাজিক সংস্কার কতদূর আবগ্তক হইয়া পড়িয়াছে। ছঃখের বিষয় 
ভারতীয় কৃষিলীবি এতই গরীব ও নিরুপায় যে ইউরোপে সেই শ্রেণীর মধো সেন্ধপ 
দেখা যায় না! ইহাদিগের উন্নতি করিতে হুইলে কেবল গবর্ণমেপ্টকে নহে সমগ্র 
জাতিকেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে । এই বিরাট জনসংঘকে লেখা পড়া শিখাইতে 
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হইবে, যাহাতে স্বাস্থা লাভ কর! যাইতে পারে. তধিষয়ে স্থুপরামর্শ দিতে হইবে ও যে 
সামাজিক ছুরাচারের দ্বারা তার! পেধিত হইতেছে তাহা দূর করিতে হুইৰে। 
কিন্ত সমাজের এই নিম্ন তম স্তরেই সে সংস্কার 'আবশ্তীক তাহ! নহে মধ্যবিত্ত ও ধনীগণের 
মধ্যে ও অনেক সামাঞ্জিকি আচার আ ধাহার সংস্করণ হওয়া উচিত। 

এদেশে স্ত্রীদিগকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষ। দিবার পথে বিষম অন্তরাল আছে। স্ত্রীশিক্ষার 
অনুকূলে লোকের মত ফিরিতেছে বটে, কিন্তু পুরুষ দ্িগের মধ্যে এখন যতদুব লেখাপড়।র 
বিস্তার হইয়াছে, স্ত্রীলে কগণেরও মধ্যে ধন অন্ততঃ সেই পরিমাণে শিক্ষার প্রসার হইবে, 
সেদিন এখনও বহুদূরে । অনেক 'অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়। থাকেন ষে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে 
কেছই নহে, কিন্তু যে প্রণাপণীতে ও যে ধে বিষন্ন শিক্ষ। দেওয়! হয়, তাহার বিরুদ্ধে 
অনেকেই বটে। ইহ! যে একেবারে অজ্ঞ।নীর মত কথা, তাহ! বল! যাইতে পারে ন!। 
অনেকেই আশঙ্ক| করেন ষে বিষ্তালয়ে শিক্ষা দিলে বালিকা গৃহকর্ম্নে অপটু ও অযোগ্য 
হইয়! থাকে, অথচ এই গৃহকর্ম্ে অগ্ুরাগ, আগ্রহ "ও পটুতাই হিন্দুরমণীর সর্বাপেক্ষা 
অধিক গৌরবের বিষয়। কিন্তু এখন খন সামাজিক সংস্ক(রকগণের এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির 
জন্ত ধাহার। চেই। করিতেছেন তীহাদ্দিগের উভয়েরই লক্ষ্য হইতেছে ষে শ্ত্রীশিক্ষ।! সন্ধে 
এরূপ উন্নতি করা যে যাহাতে শিক্ষিত! বধুগরণ গৃকর্ম্মে অনুর হইবেন ও বিশেষ 
নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন, তাহাতে আশ। কর যার বে তীাহাদিগের চেষ্টা ও যত্ব 
সফল হুইবে এবং স্ত্রীশিক্ষ(র বিপক্ষে যে কুসংস্কর আছে তাহ। ক্ষয় হইবে। অন্তান্ত 
বিষয়ের মধো 'অবরোধ প্রথা, জাতিভেদ ও্থ| ও স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাছের উপধষোগী 
বস বৃদ্ধিব উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবরোধ প্র» র বিপক্ষে সাধারণের মত দিন 
দিন বলবান হইতেছে, কিন্তু মুদলমানদিগের মধ্যে এ প্রথার ভিত্তি এখনও গ্দৃড 
রহিয্লাছে। তৰে পর্দার প্রভাব যে ক্রমে ক্রমে কমতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এখন অনেক সন্ত্রস্ত হিন্তু ও মুদলমান মহলা! গাঁড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়া থাকেন ও 
কেবল মাত্র অবগুঠনে মুখ, আবৃত করিয়া থাকেন। রঙ্গালঘ প্রভৃতি সাধারণের 
আমোদ ভূমিতে দেশীয় স্ত্রীলোকগণের টীকিট অনেক বিক্রয় হইয়! থাকে । প্রকাশ্য 
মজলিসে ও সভা সমিতিতে অনেকে আসিয়! থাকেন। বাল্য বিবাহ এদেশে অতি 
সুদ ভিত্তির উপর স্থাপিত। সংস্কারকগণ যতই বলুন ন! কেন, যতই চেষ্টা করুন না 
কেন, £ প্রথা শীঘ্র এদেশ হইতে তিরোছিত হইবার সম্ভাবনা! নাই। 

জাতিভেদ গ্রথ! সম্বন্ধে ই! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন ইহা গ্রণর্তিত হইয়াছিল, 
তখন ইহার উদ্দেস্ত সাধু ও সময়োপযোগী ছিল ও ইহাদ্বারা অনেক মঙ্গলও সাধিত 
হইয়াছিল। কিন্ত দেশেরও লোকের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়াতে ইহার উপকারিত৷ 
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জনেক হাস হইয়াছে ও কোন কোন সংস্কারকের মতে ইহ! দ্বার! এক্ষণে বিষম অনিষ্ট 
হইতেছে । ইহার লৌহ সম কাঠিন্তের জন্ত ইহা জাতীয় উন্নতি 'ও সামাজিক সংস্কারের 
পথে কণ্টক হইয়াছে। | 

দিন দিন সংস্কারক দলের বলবুদ্ধি হঈতেছে । আলোচাবর্ষে সামাজিক সংস্কার উদ্েশ্রে 
অনেক সভ! সমিতি বলিয়াছিল। সংস্কারকগণের বক্তৃতা সংলাদ পত্রের সাহাযো 
দেশময় প্রচারিত হইতেছে ও তন্বার। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে ও 
চিন্তার বিষয় হইতেছে । দেশের কতকগুলি হছিতকারী সভার দ্বারাও বিন! আড়ম্বরে 
অনেক সংকার্ধ্য সাধিত হইতেছে । এখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ কিম্বা কোন রোগ 
প্রবল হইলে ভারতবর্ষের সেবক লমিতি ও সেবাসমিতিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সাহাধ্যার্থ 
অগ্রসর হুইয়। থাকেন। ইহারা কেবল লোকের দৃঃখনিবাক্ঈণে বা শিক্ষ! বিস্তারে চেষ্টা 
করিয়া! থাকেন এমন নে, প্রয়োজন হইলে ছুর্ডিক্ষ পীত্িতগণের উদ্ধারের ও ব্যবস্থা 
করিয়া! থাকেন। বাঙ্গাল! দেশের সামার্জিক সেবক সভার রির্প।ট পড়িলে জানা যাই 
কতদ্দিকে সভার কা্ক্ষেত্র বিস্ত ত রহিয়াছে। জলপ্লাবনে প্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায।, 
দরিদ্রদিগকে বন্ত্রদান, রোগীদিগকে ওধধ দান ও চিকিৎসার বন্দবস্ত, লোককে স্বাস্থ্য 
রক্ষ| সম্থদ্ধে বন্তৃত! দ্বার! পুন্তিক! প্রচার দ্বারা ও অন্যান্ত উপায়ে শিক্ষা দেওয়া, এই 
সকল কাধ্যেই এই সমিতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী জাতির অবস্থ। উন্নতি করিবার 
জন্ত 'ও 'অনেক চেষ্টা হইতেছে । পুনার সেব! সদন দশবর্ষের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোককে 
ধাত্রী, মেয়েডাক্তার ও/ শিক্ষর্িত্রী রূপে শিক্ষিত। করিয়াছেনও অনেককে শিল্প কর্ন 
শিখাইয়াছেন। ইহ! ব্যতীত ৰিপদ্দের সময় অনেক বিপন্ন গণের ছুঃখ মোচন করিয়াছেন। 

সমাজ-সংস্কারকের পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ আলোচা বর্ষের কতকগুলি ঘটন। 
হইতে তাহা বুঝিতে পার] যাইবে। অনেক সানাজিক বিষয়ের সহিত ধর্মের অভেদ্ধ 
গন্ন্ধ আছে। সুতরাং বিধর্মী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অন্ুচিত। 
সম্প্রতি তারতবর্ষায় ব্যবস্থাপক সভায় একজন. হিন্দু সভ্য একটি আইন করিতে প্রপ্তাব 
করিয়াছিলেন যন্বার| এক বর্ণের সহিত অন্ত বর্ণের বিবাহ হইতে গেলে উভয়কে অহিন্দু 
বলিয়া স্বাকার করিতে ₹ইবে না। এক্ষণে ব্রাঙ্গণের সহিত শৃদ্রের বিবাহ দিতে হইলে 
বরকে স্বীকার করিতে হয় যে সে হিন্দু সমার্জ-ভৃক্ত নহে। উক্ত প্রস্তাবিত 'আইনের 
উদ্দেশ এই ছিল যে অভ্ঃপর এন্বপ বিবাহ আইন সিদ্ধ করিতে কেনন। তাহা হইলে আর 
'অহিন্নু বলিয়া ঘোষণ! করিতে হইবে না। কিন্তু এই আইনের প্রস্তান্দের বিরুদ্ধে হিন্দু 
সমাজ এরূপ ভীষণ আন্দোলনের অবতারণা! করিলেন যে সম্ভবতঃ উক্ত আইন পাশ কর! 
অসাধ্য হুইবে। হিন্দু দেবালয়ের আয়ের অবৈধ ব্যয় নিবারণার্থ ও দাতবোর জন্ত 


€ ১২৫ ) 


দত্ত টাকার 'অপবায় রত করিবার জন্ঠ যে আইনের গ্রস্তাৰ এখন বিবেচনাধীন আছে 
সে সম্বন্ধে ও কেহ কেহ ঘোর আপত্তি করতেছে । সার উই লয়স ভিনমেন্ট ভারত 
বয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একটী আইনের যে পাওুলপি উপস্থিত করিয়াছিলেন, 
তাহারও বিরুদ্ধে আন্দোলন হুইয়াছিল। কিন্তু ইছার পক্ষে এত অধিক হিন্দু ছিলেন, 
নে ব্যবস্থাপক সভ। দ্বারা এই আইন বিবেচনা করান সম্ভব হইয়াছিল। ইহ! একটি 
শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এদিকেও যে কতকট। উন্নত হইতেছে, তাহা ও স্বীকার্ধ্য। 
কালিকটে একজন বিলা হইতে প্রত্যাগত ডাক্তার নীচকুলোদ্ুব ছিলেন । শ্তাহার 
নামে স্থানীয় লোকের! নালিশ করে যে তিনি গ্রামের পুফরিণীর নিকট দেয়া গমন করিয়া 
পুক্ষরিণীটী অপবিত্র ও তদ্দদার৷ সাধারণের অব্যবহথার্ধয করিয়াছেন। বিচারে ডাক্তার 
অব্যাহতি পাইলেন ও এ নংবাদে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত উত্তয় সম্জ্রদ|য়ের মধ্যেই অনেক উদার-চিত্ত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
ষে এরূপ সামাজিক অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ও জাতিভেদ প্রথা বর্তমান 
সময়ের উপযোগী করণের জন্ত কতকটা পরিবর্তন করিবার আব্শ্তক হইয়াছে । কিন্তু 
পুরাতন প্রথার অন্ুরাগীদিগের পক্ষ হইতে বিষম আপত্তি হইন্ডেছে। এই সম্বন্ধে 
উন্নতিও শিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করিতেছে । 

ভারতবর্ষে শিক্ষ! বিস্তার সম্বন্ধে আলোচা বর্ষে অনেক উন্নততর সুচনা দেখা 
দিয় ছিল--কি বিদ্যালয় সংক্রান্ত, কি মাধ্যমিক, কি প্রাথমিক সকল রকম শিক্ষার 
সম্বন্ধেই এই কথ! বল! যাইতে পারে । অল্পদনের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অবস্থা বর্তমান 
অবস্থ! হইতে অনেক পরিবর্তিত হইবে, ইন? আশ! কর! যাইতে পারে । এক্ষণে ইংরাজ 
শাসিত ভারহবর্ষের জন সংখ্যা চব্বিশ কোটি । তন্মদ্যে আশীগক্ষ বালক ও বালক! বিদ্যালয়ে 
পাঠ করিতেছে, অর্থাৎ সমগ্র অধবাসিগণের মধ্যে এক শতের মধ্যে তিনজন মাত্র শিক্ষালাভ 
করিতেছে । নালকর্দিগের মধ্যে শতকর। পাচজন ও বা'লকাদিগের মধ্যে শতকরা 
একজন মাত্র । শিক্ষা সম্বন্ধে বাধিক পচাশি লক্ষ পাউও ব্যয় হইতেছে। অধিবামি 
সংখ্যার অনুপাতে নাথ পিছু গড়ে নাড়ে আটআনা। এই উন্নতির মাত্রা সস্তোষকর 
বলা যাইতে পারেনা । শাসন বিধি সংস্কারের আইন পাশ হইয়! গিরাছে, সুতরাং 
শিক্ষা বিস্তার আর ও অবশ্কীয় হুইয়। পড়িয়াছে। ১৯১১ সালের আদিমন্মারির 
তালিক। হইতে দেখা যায় ষে তখন শতকরা ছয় জন মাত্র অতি নামান্ত রকমের শিক্ষা 
প্রাপ্ত হুইয়াছিল। দেশের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যতদিন না বাড়াইতে পারা 
যাইতেছে, ততদিন দেশের জন সাধারণ দারিদ্র্য পীড়িত ও নিরুপার থাক্বে। 

আলোচ্যবর্ষে যে দেশের স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ হইয়াছিল, তাহার 
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কারণই লোক শিক্ষার অভাব। যেহেতু উক্ত গোলযোগ গ্বার! ইহাই প্রমাণ হইয়াছিল যে 
দেশের অনেকেই শিক্ষা! অভাবে রাজনৈতিক বিষয় বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু এখন যখন দেবীয় 
দিগের হস্তে অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পিত হইতে চলিল, তখন দেশের 
অনেক লোক যদি রাজনৈতিক ব্য।পার বুঝিতে ন! পারে, তাহ! হইলে সেই রূপ গোল- 
যোগ ঘটিবার সম্ভ।বন। আর ও বৃদ্ধি পাইবে। কেবল রাজনৈতিক বিষয় বুঝিতে 
পারিবার জন্যই শিক্ষ। বিস্তার আবশ্ুক হষ্টয়াছে, এমন নহে । দেশের লোকে শিক্ষিত ন৷ 
হইলে কৃষি শিল্পাদি সংক্রান্ত উন্নতির আশা ও অল্প। দেশীয় দিগের হস্তে শাদন সংক্রান্ত 
ক্ষমত] অর্পিত হইলে রাজ্যশাসনের ব্যয় ও অনেক বাড়িবে। পৃথিবীর ষে যে দেশে 
অধিবামি গণের হস্তে এই ক্ষমত! প্রদত্ত হইয়াছে সেই সেই শ্যানেই সর্ব বিষয়ে উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি করা আবশ্তক হইয়াছে । এই অতিরিস্ত বয় বহন 
করিতে সক্ষম হইবার অন্ত রুষি শিল্পাদি সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন, ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 
বাস্তবিক শিক্ষা! সধবন্ধীয় উন্নতি সাধন কিরূপ গুরুতর ব্মাপার তাহ! বুঝিতে হইলে 
কত লোক কি কি রকম শিক্ষালাভ করিতেছে, তাছা দেক্কিতে হইবে । শতকর! ছুই 
জনের কিছু অধিক লোক প্র।থমিক শিক্ষা পাইতেছে, ও প্লতকর। তিন জন লোকের 
ও কম লোক উহ হইতে ও নিয় শ্রেণীর শিক্ষা পাইতেছে 1 কিন্ত যে সমন্ত বিদ্যালয়ে 
মধ্য শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহ দিগের ছাত্র সংখ্য। শতকর। ছুই শরতের মধ্যে একজন। মধ্য 
শিক্ষা! সম্বন্ধে ইংলওে ও কিন্তু ইহ! অপেক্ষ। বড় বেশী উন্নতি হয় নাই। কিস্তু যদি 
্ত্রীশিক্ষ। ছাড়িয়! দে ওয়! হয় তাহ! হইলে এ দেশে পুরুষ দিগের মধ্যে হাজার কর! নয় 
জন মধ্য শিক্ষা পাইতেছে। বিশ্ববিস্তালয়ে যাহার! শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগের 
সংখ। হাজার কঃ! ছাব্বিশ জন | কেবল বঙ্গদেশে, বায় অর্ধবামির সংখা! ইংলগ্ডের 
সমান, ইংলগ্ডে ধতলোক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষ। পাইতেছে, তাহ! অপেক্ষা দশ গুণ অধিক 
লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে । আবার বগদেশে শি'ক্ষত দিগের মধ্যে যাহারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাছাদিগের সংখ্যা ঈংলণ্ডে যত শিক্ষিত লোক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে তাহ। অপেক্ষ। অধিক । সুতরাং উচ্চাশক্ষ। এ দেশে যত পরিমাণে ৰ 
বিস্তার হুইপনাছে, নিম়্শ্রেণীম শিক্ষার বিস্তার সে রূপ অধিক হয় নাই । এদেশে সমানের 
নিশ্নতম স্তরের লোকেরা অশিক্ষিত কিন্তু মধ্যবিত্ত গণের মধো অনেকেই শিক্ষিত। 
সংলার যাত্র। নির্বাহ করিবার ওন্যা যেন্ধপ বিদ্যার প্রঞোজন, সেই বিদ্যাই অধিকাংশ 
লোকে শিখিতেছে। কেবল যে এ দেশের কোন স্থানে অধিক কোন স্থানে অল্পপ“রমাণে 
শিক্ষার প্রচার হইয্লাছে তাহ! নছে। শিক্ষার আত ও অতি সন্কীর্ণ আরতনের মধ্যে 
আবদ্ধ। শতকর কিছুকম তিন জন সাহিত্য সনন্ধ!র় (বদ্যার্জানেই নিযুক্ত ও ছুই হাজারের 
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মধ্যে একজন ডাকৃতারি ওকালতী ইন্জিনিয়ারি প্রভৃতি পেষা ও কৃষিশিল্প 
সম্বস্থীর় শিক্ষালাভ করিতেছে। সর্বশুদ্ধ পচাশি লক্ষ পাউও্ড বার্ধক 
বার হইয়া থাকে । তন্মধে। বালকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্ত উনজ্রিশ লক্ষ পাউও, 
গ্রাথমক শিক্ষারজন্ত কুড়ি লক্ষ টাক! পাউও ও ডাক্‌ৃভার, ওকালতী, এনকিশিয়া রিং 
গ্রভৃতি পেষার উপযোগী শিক্ষার জন্ত মোটে আট লক্ষ পাউও ব্যয় হুইয়। থাকে। 
স।হিত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রতিই লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ, কারণ ইহ! দ্বারা 
সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি পাওয়া যায় আর ওকালতী ব্যবসায়ের পক্ষে ইহাই ছ্ব।রম্বরূপ। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় শিল্পকরি বিদ্যার তত আদর নাই, মূল্যও নাই, সুতরাং ওদিকে. 
বেশী লোকে যায় না। কিন্তু সম্প্রতি শিল্প বি"যার উৎসাহ দান আরম্ভ হইয়াছে ও 
ইহার উপকারিতা ও ইহ! দ্বারা ধনার্জনের সম্ভাবন! সম্বন্ধে লোকের মতি গতি পরিবর্তিত 
হওয়।তে ভর্বষ্যতে অনেক অধিক লোকে এই শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। 
এ দেশের শিক্ষা প্রণালীর তিনটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ উপযুক্ত শিক্ষকের 
খ্য! বড়ই, কম তাহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্র শিক্ষকতা কাধ্যে পারদর্শিতা 
লাভ করিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার শিক্ষকের মধ্যে 
কেবল পচান্তর হাজার মাত্র এই কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে । অথচ এই সৰ 
শিক্ষক্দিগের হন্তেই জনসাধারণের শিক্ষার ভার ন্িন্ত রহিয়াছে । মধ্য শিক্ষার 
বিদ্যালয় সমূহে তেষষ্টি হাজার শিক্ষক আছেন তাহাদিগের মধ্যে চাব্বিশ হাজার মাত্র 
শিক্ষকত| কাধ্যে অভিজ্ঞত! লা করিয়াছেন । তাহার উপর শিক্ষকদিগের বেতন এত 
অল্প যে যেরূপ উপযুক্ত লোকের দরকার সেরপ লোক এ কাজে আদিতে চাহ্েন]। 
শিক্ষক দিগের মধ্যে অনেকেই আর কোন চাকুরি না জোটাইতে পারিলেই এই কর্ম লইতে 
বাধ্য হন্‌ ও অন্ত কোথায় অধিক বেতনের কাজ পাইলেই ছাড়িয়া দেন। তাহা'দগের 
অধ্যাপন! কাঁধ্যে কোন অন্রাগ নাই, ও প্রায়ই শিক্ষক পরিবর্তনের জন্য ছাঁত্রগণের ও 
অনেক ক্ষতি হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না৷ হইতে পারিলে চাকুরি পাওয়! অসাধ্য । সুতরাং 
কোন গতিকে অধিক সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারাই গএচলিত শিক্ষা 
প্রণালীর একমাত্র লক্ষা। 
এদেশের সর্ব বিভাগেরই উন্নতির প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যে শিক্ষার জন্ত মাথ! পেছু বার্ধিতক আট আনার কিছু অধিক ব্যয় হইয়! থাকে এবং 
শিক্ষা ও ভালরূপ হয় না। খরচ| যাহাতে না বাড়ে সেইজন্র শিক্ষকদিগকে অল্প বেতন 
দেওয়া হয়, কাজেই তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষাও ভাল হয় না, ও যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়। থাকে, তাহা! বিশেষ ফলদায়ক হয় না । ভারত্বর্ধীয় গবর্ণমেন্ট যে টাক! বায় 
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করিয়! থাকেন, তাহার কতকাংশ তাহার স্বয়ং ব্যয় করেন ও অবশিষ্টাংশ প্রাদেশিক 
গব্ণমেণ্টদিগের মধো তাহ! ভাগ করিয়া দেওয়। হয়, যাহা, যেদিকে খরচ যোগাইতে 
তাহার! অক্ষম, সেই দিকে ব্যয় হইয়া থাকে । এই সব বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হইতেছে 
শিক্ষা । এই সংক্রান্ত ব্যয়ের কিরদংশ সাধারণ রাগম্ব হইতে দেওয়া হয় ও অবশিষ্টাংশ 
ছাত্রদিগের বেতন ও দাতাদিগের দানও টাদা হইতে সংকুলান হয়। মোট ব্যয় পঁচাশি 
লক্ষ পাউও। তন্মধ্যে ৩৬ কক্ষ পাউওড ভারতবর্ধীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
গৃহীত রাজস্ব হইতে. দেওয়। হয়, স্থানীর কর হইতে এগারলক্ষ পাউগ্ড দেওয়া হয় ও 
অন্তান্তরূপে গৃহীত টাক! হইতে সাড়ে দশলক্ষ পাউও দে ওয়! হয়। ছাত্র দ্রিগের নিকট 
প্রাপ্ত বেতন হইতে কুড়িলক্ষ প1উও পাওয়। গিয়াখাকে । মিউনিসিপালিটি ও ডি ট্রক্ট 
বোর্ড হইতে যে এগার লক্ষ পাউও পাওয়! গিয়! থাকে, তাহার অর্ধেক টাক! তাহার! 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহাব্যরূপে পাই! থাকে। কিন্তু ষদিও মিউনিসিপালিটি ও 
ডিগ্রীর বোর্ড শিক্ষা! স্থন্ধে বেণী টাকা খরচ করে না, তত্রাচ. ইহ! তাহাদিগের সমগ্র 
ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ । বোম্বাই ও সীমান্ত প্রদেশে যেসব মিউর্বিদিপ!লিটি ও ভিষ্রী্ট বোর্ড 
আছে, তাহাদ্দিগের আয়ের শতাংশের চণ্পশ অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়৷ থাকে। 
যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, মধ্য প্রদেশে ও আসামে উক্ত আয়ের শতাংশের মধ্যে ত্রিশ অংশ 
শিক্ষার জন্ত বার হইয়া থাকে । বেছারে আয়ের এক পঞ্চমাংশ ও মান্দ্রাজে এক 
ষষ্ঠংশের ও কম এই জন্য বায় হয়। কিন্তু মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্রীক্ট বোর্ড দিগের 
আয় অনেকট। বাড়ান যাইতে পারে, স্তরাং শিক্ষা সন্বদ্ধে ব্যক় বুদ্ধি কর! অসম্ভব নহে। 
দ[তার দান চাদ! আদায় ও মিশনরি দিগের নিকট প্রাপ্ত সা্গাধা টাকার পরিমাণ খুব 
অধিক ন। হইলে ও ইহা অন্তদ্দিক হইতে দেখিলে নিতান্ত অল্প হইবে না৷ 
কেনন! মিসনারিগণ অল্প বেতনে খুব ভাল ভাল লোক নিযুক্ত করিয়া থ'কেন, যাহার 
টাকার জন্ত লালায়িত নেন ও অতি মল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে কর্তব্য পালন 
করিয়। থাকেন। বস্বতঃ তারতবর্ধে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত মিশনরিগণ যে কত'বেশী 
সাহাধ্য করগাছেন তাহার সীম। কর যায় না। ছাত্রদগের নিকট প্রাপ্ত বেতন হইতে 
শিক্ষ! সবস্ীর় বায়ের শতাংশের সাতাদ অংশ পাঁওয়! গিয়াথাকে | কলেজের ছাত্র দিগের 
প্রত্যেককে গড়ে বাধিক সাড়ে চার পাউও বেতন দিতে হয়, মধ্য-শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয়ের 
ছাত্র দিগের প্রত্যেককে এক পাউণ্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রত্যেককে 
চৌদ্দ পেনি দিতে হয়। 

শিক্ষার উন্নতির জন্ত অধিক টাকা চাই। কিছু কা হইতে এদেশীয় সংবাদপত্র 
সমূহ শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় বৃদ্ধির জন্কু অন্কুরোধ করিতেছে। কিন্তু টাক! তুলিবার পথে 
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যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহ! জ্গানিবার কোন সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হন্গ নাট । 
ভারতবর্ষের সমগ্র বার্ষিক রাজন্ব বারকোটি দশ লক্ষ পাউওড। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্ত 
বার্ষিক বার হয় ছিয়াশি লক্ষ পাউও। অন্তান্ত দ্রকে ভাবতবধীয় গবর্ণমেণ্টকে অনেক 
টাক! ব্যয় করিতে হয়। ভারতবর্ষের সীমান্ত অতি দীর্ঘ 'ও শত্রু হস্ত হইতে রক্ষ] 
করিতে অনেক টাকা খরচ হয় । সে দেশে নানা জাতীর লোক বসতি করে ও তাহ! 
দিগের মধো শান্তি রক্ষ। করা ও অন্ন ব্র়সাধ্য নহে । শিক্ষা বিস্তারের আব্শ্তকত। ও 
প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন! । কিন্তু যদি শান্ত রক্ষ। ন| হইল, যণ্দ বহিঃশক্র দ্বারা 
আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত ন! করা হইল তাহ! হইলে শিক্ষার ভিত্তি টে'কিবেনা। 
দেশীয় রাজ্যে সীমান্ত রক্ষার জন্য দৈস্ত রাখিতে হয় ন| ও অন্যান বিষয়ে ও খরচ অনেক 
কম। স্থতরাং প্রজাবর্গের উপর অণ্ধক কর ন! বসাইয়া ও শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক ব্যয় 
করা সস্ভব। সেই পন্থ দেশীয় রাজ্যে শিক্ষিত দিগের সংখা! ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষ 
অপেক্ষ1! অনেক অধক। যে সব দেশীয় রাজো প্রজার সংখ্য। অল্প কিনব আয় অধিক 
তথায় শিক্ষা বিস্তারের উন্নতি দেখ! গিয়! থাকে । মহীন্ত্র রাজ্যে অধিবাপিদিগের মধো 
শতকর! চল্লিশ জন শিক্ষিত। কোচিন রাজ্যে অধিবামিগণের সহিত তুলনায়, শতকরা 
শাতাত্তর জন বালক ও বালিক! দিগের মধ্য শহক্রা ছত্রিশ জন শিক্ষিত। 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির জন্য কিরূপে টাক। ভোলা যাইতে পারে, এই প্রশ্রের 
মীমাংস। সহজ নছে। বিদেশী রাঙাকে প্রজ! বর্গ যাহাতে অর্ধক কর ভারে প্রপীন্ডিত 
ন! হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তুনৃতন শাসন বিধি সংদ্কীরের ফলে শিক্ষা 
বিভাগের ভার দেণীর় মন্ত্রীদিগের হস্তে অর্পিত হইবে । আশা কর! যায় যে মন্ত্রীগণ 
নুতন উপায়ের দ্বার কর বুদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন | কিন্ধু আয় বুদ্ধির প্রয়োজন 
অভ্যস্ত অধিক । কারণ ষদ্দি আয় বৃদ্ধির অভাবে শিক্ষ! বিস্তারের উন্নতি না হয়, তাহ! 
হইলে, ভারতবর্ষকে ব্রির্টশ সামর।জ্যের অস্তভূতি অন্ত।ন্য দেশের সহিত সে সমান আদন 
প্রদত্ত হইয়াছে তাহ! অধিকার করিতে অনেক বিলম্ব হইবে । এদেশে শিক্ষার ভিত্তি 
' দুঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল বিস্তারের আবশ্তক। বিস্তার অল্প পরিমাণেই 
হইয়াছে, কিন্তু যেটুকু হইয়াছে, তাহ! দৃঢ় ও চিরস্থায়ী । 
আশোচ্া বর্ষে শিক্ষ। সম্বন্ধে প্রধান ঘটন! হইতেছে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ালয় কমিশনের 
মন্তব) প্রকাশ । ১৯১৭ সালে এই কমিশন নিযুক্ত হইক্লাছিল। ইহার সভাপতি 
ছিলেন সার মাইকেল স্যাডলার ও ইহার সাতজন সভ্যের মধ্যে চারিজন বিলাত হইতে 
আসেন ও ছুই জন এদেশীয় ছিলেন। ইহার কার্য অকটোবার মাসে আরম্ত হয়। 
বাঙ্গাল! ও অন্তান্ত প্রদেশ হইতে চারিশত ব্যক্তির মত লওয়। হয় ও বিবেচনা! করা 
১৭ 
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হয় ও ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে কমিশনের কার্ধা শেষ হর়। এই কমিশন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সহিত মধ্যশিক্ষার সম্বন্ধ তদন্ত করেন, ও বিশ্ব গালগ়ের প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা ডাক্তারি, 
ওকালতী, ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি পেষ। শিক্ষার ও কৃষিশিল্প সম্বন্ীরন উন্নতি কতদূর সাধিত 
হইতেছে তাহ! পরীক্ষা করেন । ১৯১৯ সালে আগঞ্ট মাসে কমিশনের মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে, ও উচ্চ ও মধা শিক্ষ! সম্বন্ধীয় যাহা কিছু জ্ঞাতশ আছে উহ! পাঠ করিলে 
তাহ! সকলই জানা যাইতে পারে। কমিশনের মহ এই যে যত্দন না মধ্যশিক্ষার 
উন্নতি হইতেছে, ততদিন বিশ্ববিগ্তালয়ের কার্য্ের উন্নত অসম্ভব, কেননা মধ্য শিক্ষার 
উন্নতির উপরই বিশ্ববিগ্থালয়ের কাধ্য 'নর্ভর করিতেছে । বর্তমান মধ্যশ্িক্ষ! প্রণ(লীর 
দোষগুপল কমিশন একে একে দেখাইয়া দিগ্লাছেন। অথচ এই মধ্যশিক্ষার গ্রয়াসী 
ছারই অধিক ও ম্ুতরাং শিক্ষ! যতই মন্দ চক না কেন: ছাত্র সংখা। হাসের কোন 
আশঙ্কা! নাই। এই সব বিষ্তালয়ে, শাসন, সংঘন, নিয় পলা করা এভূতি বিষয়ে 
কোন মনোষে 'গই দেওয়! হয় না। আজকালকার ছাত্রের শাসন, সংযম, নিয়ম পালন 
প্রভৃতি কিছুই পছন্দ করে না। যদ্দি কোন শিক্ষক এসব-দিকে লক্ষ্য রাখেন ও ছাত্র 
গণের উপর কড়াকড়ি ব্যবন্থ| করিতে চেষ্টা করেন, ছ্চাহা হইলে ছাত্রগণ তাহার 
উপর অসম্ধষ্ট ভয় ও তাহাদিগের অভিভানকগণের নিকট ক্টক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে নালিস 
করিয়। থাকে। হহার ফলে অভিভাবকগণও শিক্ষকের: উপর চটিয়৷ যান, ও শেষে 
ছাত্রগণই শিক্ষকের মনিব হইরা পড়েন। আবার কোথায়ও শিক্ষকের আদেশের 
বিরুদ্ধে ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে অত অণ্ধক মাত্রায় মাতিয়। উঠে। ইহার 
গ্রতিবিধান করিবার জন্ত কোন কোন প্রদেশে আদেশ দেওয়। হইয়াছে যে ছাত্রগণ 
রাজনৈতিক সভ1 সমিতিতে বড় একট! যোগ ন!। দেয়। ছাঁত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক 
বিষয়ের চর্চা! একেবারে দূষনীয় নে, কিন্তু ইহ।তে মতিয়। থাকিলে পড়া শুনার বিশেষ 
ব্যাঘাত হয়, ত'্বষয়ে সন্দেহ নাই । 

_ কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের কমিশন দেখাইয়াছেন যে, শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যে যে 
দোষ মাছে তাহাদ্দিগের উৎপত্তির কারণ চারটা । প্রথমতঃ শিক্ষকগণের অযোগ্যতা ও 
শিক্ষার আদর্শ অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া ও সরঞ্জামের অভাবে ম্থুচারুরূপে শিক্ষাদান কর! 
অসম্ভব। দ্বিতীরতঃ কেণল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওগাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্ট বলিয়। 
বিবেচিত হয় বলিয়৷ এ শিক্ষার পরিপর শভীব সংকীর্ণ। অনেক ছাত্রেরই প্রঝেশিক! 
পরীক্ষার সহিত শিক্ষা সমাপ্তি হুইয়। থকে । [কস্ধু এ পরীক্ষার মূল্য অধিক নহে; 
কারণ পাঠের বিষয় নির্বাচনে বিশেষ বিজতার প রচয় পাওয়া যায় না, শিক্ষার আদর্শও 
উচ্চ নহে ও এমন অনেক বিষয় আছে যাহ! সবার! ছাত্রদিগেরও উপকার হইতে পারে ও 
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দেশের আর্থিক উন্নতির ও সহায়ত! হইতে পারে কিন্ত যাহ! শিক্ষাদ।নে কোন উৎসাহদেওয় 
হয় না। কমিশন 'আর একটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন । সেটি এই যে বিগ্তালয় 
সমূহের কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষ/ ও পরিচালন করিবার জন্ত কোন ব্যবস্থাই লাই। 
ইহা দ্বার! বুঝ| যাইতেছে যে মধ্য শিক্ষ! সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 
একটা সামঞ্রশ্ত নাই । আর একটী কথ! এই যে যাহাকে মধ্যশিক্ষা বল! গিয়া থাকে 
তাহার অনেকাংশ স্কুলের ছাত্রের লাভ করে ন', তাহ! কালেজেই শিক্ষ। হইয়। থাকে । 
যাহাকে ইন্টার মিডি এট অর্থাৎ মধ্যবর্তী পরীক্ষা! বল! গিয়। থাকে তাহ! বাস্তবিক 
স্কুলের পরীক্ষার বেণী নহে । স্কুলের শিক্ষ! কলেজে দেওয়া হইলে নিস্ফল হইবারই কথ! । 
কলেজে যে ছাত্রদগকে বক্তৃত! দ্বার! এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষার এই 
অনুন্নত অবস্থায় অন্থপবোগী । মোট কথ! এই যে কলিকাতা শিশ্ববি্ভালয় কমিশন ভারত 
বর্ষে বিশেষত £ বঙ্গে মধ্যশিক্ষ। প্রণ।লীর যে যে দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন তাহ! এই £-- 
প্রচলিত মধ্যশিক্ষ।র মূল্য এত অল্প যে ইন্ক। লাভ করিলে বিশেষ কিছু উপকারে লাগে 
না। ইহ। এত অনম্পূর্ন ইঞাতে এত দেম আছে ও ইহার আদর্শ এত নিয়ন যে যাহার! 
কিছু শিখিতে ইচ্ছ। করে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়! বিশ্ব বগ্চ/লয়ে শিক্ষা! করিতে হয়, যদি 
ও হুয় ত তাহদিগের মধো কেহ কেহ এমন বৃত্ত অবণন্বন করতে সংকর করিয়াছে, 
যাহার গন) বিশ্ববিদা।লয়ে শিক্ষা লাভ করিবার কেন প্রয়োঞ্জনই নাই। এইজন্ত 
কমিশন বলেন যে মধ শিক্ষার উন্নত ন| করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নতি ও হইবে 
না, ও সমগ্র জাতির উন্নতি ও হইবে না। মধ্য শিক্ষার উন্নতির জন্য তাহার! 
এই কয়টি, প্রস্তাব করিয়াছেন (১) ইনটারমিডএড শিক্ষা পর্যান্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই দেখিবেন না| ও করিবেন না, কিন্ত ইণ্টার'মডিয়েডের 
পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে গ্রবেশকা পরীক্ষার 
পরই এই এলাক! আরম্ভ হইয়! থাকে। এইটি কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে 
ইন্টারমিডিয়েড পর্যন্ত শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে নুতন ধরণের 
বিদ্যালয়ের হস্তে দিতে হইবে । বিশ্ববিদ)ালয়ের স্ষ্টি হইব!র পুর্বে “হাই স্কুল" নামে 
যে শ্রেণীর স্কুল ছিল, সেই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইলে চলিবে। কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্ব 
লোপ পাইয়াছে, স্থতরাং কমিনন বলেন সে “ইনটারমিডিএড কলেজ” নাম দিয়া 
কতকগুলি নূতন কলেদ স্থাপিত করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলি কলেজ নির্বাচিত উচ্চ 
শ্রেণীর স্কুলের 'সংশ্লিই হইবে ও অপর গুলি একেবারেই স্বতন্ত্র স্থাপন করিতে 
হইবে। বাঙ্গাল! সম্বন্ধে কমিশন বলেন যে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটা উন্টার 
মিডিয়েট কলেজ স্থ(পিত হওয়। উচিত ও কলিকাত! ও ঢাক! নগরে অনেকগুলি থাক! 
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উচিত ।এই কলেজ গুলিতে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়! হইবে তাহ! দ্বারা পরে যে কেবল 
বিশ্ববিধ্যালয়ের দত্ত বি এ, বি, এস্দি পদবী লাভ কর! যাইবে তাহ। নহে। কেননা 
ডাক্তারি, এনজিনিয়ারি, অধ্যাপন। এবং কৃষি বাণিজ্য, ও শিল্প সহন্ধীয় পেশ। অবলম্বনের 
পক্ষে ও তাহা উপযোগী হইবে। উদ্দেশ্য যে ধে বালকের উচ্চাজের শিক্ষ। লাভ করিবার 
ইচ্ছ! নাই ও বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, সে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে 
এরূপ শিক্ষা পাইতে পারে যে যাহ! দ্বার সব রকম কাজই চালাইতে পারিবে । এই জন্ত 
সরকারি শিক্ষ/ বিভাগ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। কেনন। এই নৃণ্তন শ্রেণীর বিদ্যালয় 
পর্য্যবেক্ষণের জন্ত বর্তমান কর্মচারিগণ উপযুক্ত নহেন। ক'মশন আরও প্রস্তাব করেন 
যে মধ্য শিক্ষা ও ইন্টার“মডিয়েট শিক্ষ। স্বন্ধে একটি সভা! গঠিত করা হউক। এই 
সভার সত্য্দিগের মধ্যে কেবল সরকারি কন্মচারি, শিক্ষ! ব্যবসারী ও ধর্ম সম্প্রায়দিগের 
গ্রতিনিধিগণ থাঁকিবেন ন|, শিল্প, রুধি ও ওধধ ব্যবসার়িগণ ও ইহার সভ্য নিধুক্ 
হইবেন। এই সভার কাধ্য হইণে উচ্চাঙ্গের স্কুল ও ইস্ইর্রমিডিয়েট কলেজে যে যে 
বিষয় শিক্ষ। দেওয়। হইবে তাহার তত্বাবধান করা ও তাহার, উপর ক্ষণতা! প্রয়োগ করা, 
মধাশিক্ষা! ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার উন্নতি কল্পে ও ভাব মোচনার্থ গবর্ণমেপ্টকে 
পরামর্শ দেওয়! ও গবর্ণমেপ্ট উক্ত বিদ্যালয়গুলির সাহাম্যার্থ'যে টাক! দিবেন তাহ! ভাগ 


করিয়! দেওয়া । 
শিক্ষকগণের সুশিক্ষিত হইয়। যে উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃশিসন বলেন 


যে সহ সহস্র সুশিক্ষিত ও সুযোগা শিক্ষকের আবশ্ক | শিক্ষা বিভাগ চুতন ভাবে 
গঠিত করিতে হইলে মধ্য ও ইম্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্ত ইউরোপে শিক্ষিত লোকের 
সাহাধ্য লইতে হইবে ও উপযুক্ত বেতন দিয়! বিশেষ যোগ্য লোক বাছিয়! একটি নুতন 
বিভাগ স্থাপিত করিতে হুইবে | এ সম্বন্ধে কমিসনের এই মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বার! 
সমর্থিত হইয়াছে । 

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষ! সম্বন্ধে কমিশনের প্রস্তাৰগুলি মৌলিক পরিবর্তনের 
প্রতিকুল। তীহারা বলেন সমগ্রা ভারতবর্ষের জন্ত একটি কেন্দ্রীভূত শিক্ষ/দানকারি 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত কর! উচিত। এ পর্যন্ত এ দেশে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে, নেগুলি বিদ্যালয় সহযোগকারি। কতকগুলি দুর স্থানীয় কলেজ লইয়া এক 
একটি বিশ্বব্দ্যালয় গঠিত হইয়! থাকে। ইহাদের মধ্যে একটিতেও বোধ হয় উত্তম 
অঙ্গের শিক্ষা! দিবায় বন্দবন্ত নাই। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি ছোট খাট 
বিশ্ববিদ্যা্য় । ইহাতে ব্যয় ও অনর্থক অনেক পড়ে ও শিক্ষার গুণ ও অনেক হাস হট 
বস্তুতঃ কলেজগুলি ছাড়িয়৷ দিলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া-মুর্ধিতে পরিণত হয়। বিশ্ব 
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বিন্যালয়ের আদর্শ ধেন সর্বাপেক্ষা অধম কলেজগুলির ক্ষমতা সাপা করিবার জন্য ক্রমেই 
অধোগতি প্র'গ্ত হইতেছে । আদর্শ উন্নত করিতে হইলে পরীক্ষ। কঠিন কর! ছাড়া 
উপায় নাই, কিন্ত দেশীয় সংবাদ পত্রে তাহার বিপক্ষে ভীষণ প্রতিবাদ হুইয়! থাকে। 
ইহাণ্দগের ভয় এই যে পরীক্ষায় উর্তীণ ছাত্রদিগের সংখ্যা কমাইলে শিক্ষার বিস্তারের 
পথও রাজনৈতিক উন্নতির পথ উভয়ই রুদ্ধ হইবে। 

কিন্তু কমিশনের প্রস্তাবগুলি বদ্ধ কার্যে পণরণত কর! যাইতে পারে, তাহা হইলে 
এই সব বিষয়ই পরিবর্তিত ছইবে। প্রণম প্রস্তাব এই যে ধিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার অধীন 
অধ্য/পক দিগের দ্বারা ও কর্তৃপক্ষগণের পরিচাগনায় শিক্ষ! দিবার বন্দবস্ত কর! হউক । 
এনং তথায় ছাত্রদিগের বাসস্থানের ও বন্দবস্ত কর! উচিত। একজন বেতনভোগী 
ভাইস চান্সেলর নিষুক্ত করিতে হুইবে 'ও কার্যকরি বিভাগ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। 
বর্তমান সেনেটের স্থানে একটি ইউন'ভাপিটি কোর্ট ও একটি আযকাঁডেমিক কাউন্সিল 
স্থাপন! করিতে হইবে। প্রথমটির সভাগণ যে কেবল শিক্ষক ও অধাপক হইবেন 
এমন নহে অন্ত লোকে ও ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। দ্বিতীয়টির সভা কেবল বাহার! 
অধ্যাপন। কার্যে নিধুক্ত আছেন, তাহারাই হইতে পারিবেন। এতগ্বাতীত একটি 
অপ্প সংখ্যক সভ্য লইয়! কাউন্সিল গঠিত হইবে, যাহার কাধ্য হইবে আয় বায়ের বিষয় 
বিবেচনা করা। মোটামুটি কমিশনের প্রস্তাব উল্লেখ কর! গেল। ঢাকার জন্ত যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে তাহ।তে কমিশনের প্রস্তাব অনেক পরিমাণে কার্যে পরিণত 
কর! হইয়াছে । কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে কমিশনের মত এই 
যে উঠ! অত সম্থজে হইবে না । কললকাত! বিশ্বনিদ্যাণয়ে ছা বশ হাজার ছাত্র আছে। 
ছাত্র সংখ্যার হিসাবে এত বড় বিশ্ববিদা।লয় পৃথিবীতে আর নাই। পিশেষতঃ এই 
বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্রি অনেকগুলি কলেজ অতিশয় সন্তোষজনক কার্শয করিয়। 'আমিতেছে 
ও ভাহাদদগকে একেবারে অগ্রাহ্য কর। যাইতে পারে না। ন্ৃতরাং কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সন্বন্ধে গ্রস্ত।বিত হইয়াছে যে কলেজগুলি ছুই বিভিন্ন শ্রেণীয় 
হুইবে। ইহার মধ্যে কতকগুলির মাপিক হইবেন স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাদিগের 
পরিচালনাভ।র বিশ্বনিদ]ালয়ই গ্রহণ করিবেন। আইনদ্বার। কতগুলি ছাত্র লওয় 
হইবে, কতগুপি শিক্ষক, ছাত্রণংখ্যা অন্ুদারে নিদুক্ত করিতে হুইবে, শিক্ষকদিগের 
বেতন অনুন কত হইবে, ছাত্রদিগের বাপের বন্দবস্ত কিরূপ হুইবে, এইসব বিষয় 
নিদ্দি্ট হইবে। যে সমস্ত কলেজগুলি যে রূপ বন্দবস্ত ক! আইনে বলিতেছে তাহা এই 
দণ্ডে করিতে অক্ষম তাহাদিগকে পাচ বৎসরের সময় দেওয়! হইবে, যাহার মধ্যে 
তাহাদিগকে আইনমত বন্দনন্ত করিতে হইবে। দুরস্থনে যে সমস্ত কলেঞ্জ মাছে 
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তাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিবে কিন্ত তাছাদিগের তত্বাবধারণের ভার 
একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইবে । এই দুরস্থানে অবস্থিত কলেজগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বা- 
পেক্গ। উত্তম বন্দবন্ত এই হইবে ষে তাহার্দিগের মধ্যে কতকগুলি সন্মিলিত হুইয়৷ কার্য 
করিতে থাকুক । 

এতদ্ তীত 'জারও কতকগুল গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কমিশন আলোচন! করিয়াছেন 
ও সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন । শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বপ্ধে কমিশন বলেন যে 
ভবিষাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে এইমব শিক্ষার জন্য পাঠ্যব্ষয় নির্ধারণ করিতে হুইবে। 
স্ত্রীশিক্ষ/ সম্বন্ধে ও কলিশন সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। . স্ত্রীশিক্ষ৷ বিস্তারের পথে 
সামাজিক আচার হেতু ঘে প্রতিবন্ধক আছে তাহ! তাহার লক্ষ্য করিয়াছেন । তীহার। 
প্রস্তাব করেন যে স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে একটি বিশেষ সমিতি নিপুক্ত করা উচিত। কমিশনের 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে দেশে খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হয় । ফলে ইথা অনেকেরই 
নিকট আদৃত হইয়াছিল। কমিশনের সভ্যগণ দেড়বৎসষ্জী ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমন 
করিয়! শিক্ষাসম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থ। নির্ণয় করিয়া বিশেষ উপ্নকার করিয়াছেন । তাহার 
দেশের সর্বত্র এ বিষয় লইপ্না অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের এঈঁহিত পরামর্শ করিয়াছেন, 
ও তদ্বিষয়ে তীহাদদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ান্েন ও ভবিষ্যতে কি কর! 
উচত সে বিষয়েও তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'শিক্ষা প্রগালী সংস্কার সম্বন্ধে 
লোকের মনে একট অনুরাগ ও উত্ন্ৃক্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কমিশন 
যে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন, সে বিষয়ে ভারতব্ীপক গবর্ণমেণ্টের কোন সন্দেহ 
ছিলনা । তারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেপ্টেম্বর মাসে ষে অধিবেশন হয় তাহাতে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পাঙুলিপি উপস্থিত কর! হইয়াছিল। এধাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্বন্ধে যে বাবস্থ। এতদিন প্রচলিত ছিল, ও যাহাতে লোকে অভ্যস্থ হঃয়াছিল, 
প্রস্তাবিত আইন তাছ। হইতে বিভিন্ন বলিয়। ইহ। বিবেচন! করিবার জন্য যথেষ্ট সময় 
দেওয়! হইয়াছিল ও ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা পাশ করিনার সংকল্প কর! 
হুইয়াছিল। এই আইনের প্রস্তাব প্রবর্তিত হইবার পর ভারতবধীয় গবর্ণমেণ্ট একটি 
মন্তব্য প্রকাশ করেন যাহাতে কমিশনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলির প্রতি 
লোকের মনোযোগ আকর্ষণ কর! হইয়াছিল, ও যে সমস্ত দিদ্ধান্তগুলি বাঙ্গালা প্রদেশ 
ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের পক্ষেও প্রযুজ্য তৎ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টপ্িগকে 
বিবেচনা করিবার জন্য অগ্থরোধ কর! হুইগ্নাছিল। শীঘ্রই যে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্কারের জন্য আইন প্রস্তুত কর! হইবে তাহ! ও প্রকাশ কর! হইয়াছিল। 

কিন্ত ভারতবর্ষের সর্ধপ্রধান অভাব হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা । এই 
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শিক্ষার অতিরিক্ত কোন শিক্ষ। জনস[ধ!রণের মধ্যে বিস্তার কর! বছদ্দিন অসাধ্য হইবে। 
গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির সংখ্যা এক লক্ষ একত্রিশ হাজার 
হইতে দেড় লক্ষ হইয়াছিল ও ছাত্র সংখা পঞ্চানন লক্ষ হ তে উনষাট লক্ষে বন্ধিত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্র/থমিক শিক্ষার অবস্থা বিভিন্ন । এবিষয়ে 
বন্মাই সর্বাপেক্ষ। অধিক উর্নতি করিয়াছে । শথায় অধিবাসিদিগের মধ্যে শতক র! 
সাত জন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে । তাহার নিয়ে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গাল। 
ও আসামের স্থান। এসব প্রদেশে শতকর! পাঁচ ছয় জন প্রাথমিক শিক্ষ। পাইতেছে। 
মধ্য গ্রদেশে ও বেহারে শতকর! চার জন, সীমান্ত প্রদেশে ও পঞ্জবে শতকরা তিন জন 
ও যুক্ত প্রদেশে তাহারও কম। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় পাঁচ বৎসরের মধ্যে সতর 
লক্ষ পাউণ্ড হইতে তেইশ লক্ষ পাউও্ডে উঠিকাছে। আলোচাবর্ষে ভারতবর্ষীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোঘোগী 
হইয়াছিলেন। উন্নতির পরিমাণ ধতুই অল্প হউক না কেন, ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। 
দেশে অন্ন কষ্ট হওয়াতে ছাত্র সংখ্যা বিশেষ বুদ্ধি পায় নাই, অনেক স্থানে পূর্বে ষেমন 
ছিল তাহাই আছে। যাহ! হউক ছাত্র সংখ্যা যে কমে নাই, ইহাই স্ুষের বিষয়। 
সকলকেই শ্রিক্ষা লাভে বাধ্য হইতে হইবে, এই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বত্র 
গ্রচলিত হইতেছে। যুক্ত প্রদেশে একটি আইন পাশ হইয়াছে, যাহা মিষ্টনিসিপালিটি 
দিগকে বেতন না লইয়া! অশশ্থ পালনীয় প্রাথমিক শিক্ষাদ।নের প্রস্ত।ব প্রচণ্লত করিবার 
তম্থুমতি দেওয়া হইয়াছে । যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্র সংখ। দ্বিশুণ হয় ও বিদ্যালয় গুলির সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্বপর 
হইয়াছেন | যাহাতে উত্তম শিক্ষা! দেওয়। যাইতে পারে তজ্জন্ত প্রাথমক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক দিগের বেতন বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । যেখানেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত লোকের 
আগ্রহ দেখ! যাইতেছে, সেখানেই বিগ্ালয় স্থাপিত হইতেছে । একটি নির্দিষ্ট নিয়ম 
আছে, যন্ত্র! 'এক স্থানে বিছ্বালয় থাকিলে, তাহার খুব নিকটে অন্ত একটি বিস্তালয় 
স্থাপিত কর! নিধদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্র এ নিয়ম অমান্য কর! হইতেছে । ডিছ্রীতী বোর্ড 
দিগকে ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে, তাহার! বেতন মাপকর! যেখানে আবশ্তক বোধ 
করিবেন, করিতে পারিবেন, কেননা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য এই যে বেতন দিতে অক্ষমতা 
হেতু কেহ যেন শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়। এই জন্য যাহ! অধিক বার হইবে, 
গবর্ণমেন্ট তাহ! বহন করিতে শ্বীকৃত হইয়াছেন ভিন বর্ষের মধ্যে শিক্ষা! সম্বন্ধে ব্যয় 
পাচলক্ষ পাউও উঠিবে অনুমান কর! যায়। | 
পঞ্জাবেও একটি আইন পাশ হইয়াছে, যাহার উদ্দেহা সথানীর, লোকের! অনুমোদন 
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করিলে বাধ্যশিক্ষার প্রবর্তন কর! । এই আইন বলে ধে দি কোন গ্রাষের 'অধিবানি 
গণের ছুই তৃতীয়।ংশের মত হয় যে এখানে বাধ্য শশিক্ষ। প্রচলিত হউক, তথায় উহা 
প্রবর্ঠিত হইবে । যে যেবানে বাধ্যশিক্ষ প্র,লিত হইতেছে, তথাম্ন বেতন মাপের ও 
নিয্ম কর। হইতেছে । কেনন! অনেক ছাত্র বাঁধা শিক্ষা আইন প্রচলিত না হইলে 
বিগ্ভালয়ে যাইত না, ও তাহাদের জন্ত বেতন মাপ কর! আবশ্বক। তজ্জন্ক ইহা! নিন্ম 
কর! হইযাছে, যে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটী বাধা শিক্ষ। গ্রচলিত করিবে, তথায় 
মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক স্থাপিত বিগ্যালয়ে বেতন লওয়; হইবে ন। ও মিউনিসিপালিটি 
সে সব বিদ্যালয় স্থাপিত করে নাই, সেই সব বিদ্যালয়ের ছাঞ্জ দিগকে বেতন দিতে হইলে 
বিদ্যাপয়ে ষে টাকা আয় হইত, সে টাকা মিউনিসিপালিটী ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে 
দিবে। দেশীয় ভাষ! শিক্ষ! বিস্তারের জন্য বিশেষ চে্। করা হইতেছে। ডিষ্টিক্ট বোর্ড, 
যেসব গ্রামে অন্ততঃ পঞ্চ।শটি ছাত্র পাওয়া! বাইবে, সেই সৰ গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত 
করিবেন। পাচ বৎসরের মধো এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাতে যাহ! 
বার হইবে তাহার কতক অংশ গবর্ণমে্ট বহন করিবেন% আর শিক্ষকদিগের বেতন 
বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে উন্নতির যে প্রস্তাব পাঁচ বর্ষে সম্পূর্ণরূপে: কার্যে পরিণত হইবে তাহার 
জন্ত বাঁধিক ব্যয় হইবে আশীহাজার পাউণ্ড। বিগ্ঠালয় সংক্রান্ত গৃহ নিম্শাণ ও সরঞ্জামের 
জন্ঠ তিন লক্ষ পাউণ্ড বায় হইবে । গঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে 
এতদিন বড় বেন উন্নতি করিতে পারে নাই। ম্ুতরাং এরপ স্থানেও যে এই সব 
উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ইছ! নিশ্চয়ই আশা-প্রদ । 

প্রার্থমিক শিক্ষা! বিস্তারে বোম্বাই প্রদেশ অন্তান্ত অনেক প্রদেশ অপেক্ষা অধিক 
উন্নতি করিয়াছে । সেখানে শিক্ষ। স্দ্ধে মোট ব্যয়ের মর্দে্ কেবল প্রাথমিক 
শিক্ষার উগ্তির জন্ঠই প্রধুক্ত হইয়! থাকে । তথায় প্রত্যেক গ্রামে, যেখানে এক 
হাজারেরও অধিক লেক আছে, একটি প্রাথমিক শিকার বিগ্তালয় খুপিবার প্রস্তাব কার্য 
পরিণত হইতেছে, 'ও কিছুদিন. পরে যে সব গ্রামে পাচশত অধিবাসী আছে, তথাক্ 
ও একটি শ্রাথম্নিক বিদ্যালয় খোল! হইবে এরূপ সংকল্প কর! হইয়াছে। ভার্ণাকুলার 
স্কুল গ্ুপির শিক্ষকপ্দগের বেতন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি কর! হইয়াছে ও গবর্থমেষ্ট 
প্রতি জেপার একটি করিয়া গুরু ট্রেনিং স্কুল খুলতে মনস্থ করিয়াছেন। সেখানে এক 
বংনর অধ্যাপন। কার্য শিক্ষা! করিতে হুইবে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আর একটী অতি 
উদার ব্যবস্থা করিপ্নাছেন। যাহাতে মিউনিনিপালিটির কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের নিজ 
নিঙ্জ এলাকার মধো বাধ্যশিক্ষা! প্রচলন করেন, তহ্দ্দেহে তাহাদিগকে উৎসাহিত 
করিবার জন্ত গবণমেপ্ট যাহ! খরচ হইবে তাছার অর্ধেক বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
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কতকগুলি মিউনিসিপ।লিটি ইতি মধ্যেই বাধ্য শিক্ষা গ্রচপন করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছে । তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনেকেই অনুসরণ করিবে, এরূপ আশা কর! 
যায়। 

বিহার ও উড়িষ্য! প্রদেশে আইন দ্বারা মিউনিনিপালিটা ও ইউনিয়ন দিগকে 
বালক্দিগের পক্ষে বাধ্যশিক্ষ। প্রচলন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে । যিউনিলসি 
প|লিটি ও ইউনিয়নের সভ্যগণ, ছুই পাঁচ্গন ছাড়া, প্রা সকলেই এদেশের লোক, 
স্থতরাং প্রাথমিক শিক্ষ| বিস্তারের ভার তাহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। “যাহাতে 
শিক্ষাৰ বিস্তার 'ও উন্নতি ও উকার সদ্ধ্যবহার হয় সে বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইৰে। 

মধ্য প্রদেশে ও একটা বাধ্যশিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে কিন্ত যেহেতু শাদনদংস্কার 
আইন অনুসারে অতঃপর একজন দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষ। বিভাগের ভার প্রদত্ত হইবে, 
দেজন্ত অধুন! এবিষয়ে অগ্রদর হএমা! বাঞ্চনীয় বিবেচনা হয় নাই। কিন্ত আলোচা বর্ষে 
গ্রাথমিক বিস্তালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তালিক। সংশোধিত করিয়! তৎসম্থন্ধে জন সাধারণের 
মন্ডের জন্ত প্রক।শ করা হইয়।ছে। 

মাহ। হউক এই পাঠপুস্তক সংস্কারের দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে ও 
ভবিষাতে তাহার ফল দেধ! দিবে । যদি উন্নতির গতি এইরূপ থাকে, তাহা হইলে 
বাঙ্গাল! প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার অনেকট। সস্তোষকর হইবে। 

স্্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এদেশে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ 
প্য্যাপ্ত সংখ্যায় * উপযুক্ত *শিক্ষয়িত্রীয় অভাব। দ্বিতীয়তঃ পাঠাপুস্থক যত সম্র্কতার 
সহিত নির্বাচিত করা যাউক না কেন, স্বধর্মপরায়ণ হিন্দুগণকে সন্ত করা অগস্ভব। 
বিশেষতঃ ইহার! স্ত্রীশিক্ষার আব্শ্যকীয়ত| কিম্বা উপকারিতা! সম্বন্ধে বড় আস্থাবান 
নহেন। তৃত্তীয়তঃ বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষ। প্রথ! দ্বারা শাদিত ও এই প্রথা স্ত্রী 
জাতির পক্ষে কখনই উপযোগী ৰলিয়! বিবেচিত হইতে পারে না। তাহার উপর 
আছে অবরোধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাঞ্রিক অন্তরাল। কিন্তু স্্ীশিক্ষা 
উন্নতির গতি যে এত মন? হইতেছে তাহার প্রধান কারণ অধিকাংশ লোকই স্রীশিক্ষার 
পক্ষপাতী নহে ও তাহার। ইহা চান্স না। গত পাচবর্ষের মধো কিন্তু এদিকেও 
উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে । এই সময়ের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের শিক্ষালাভ 
করিতেছে তাহাদিগের সংখা! বাড়িয়াছে ও ছাত্রীগণের জনা কতকগুলি উৎকৃষ্ট 
কলেজ স্থাপিত হইয়াছে । বস্ততঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে অনেক বলবান 
কারগ রহিয়াছে, অথচ ইহাও নিশ্চয় যে যতদিন সমাজের অদ্ধাঙগ জীজাতি অশিক্ষিত। 

১৮ 
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থাকিবে, ততদ্দন, অপর অর্ধ, অর্থাৎ পুরুষজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিসর 
ও সংকীর্ণ থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে সম্যক উন্নতি হইতেছে না-ইহ1! একটি 
গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ভাবনার বিষয় । আলোচাবর্ষের শেষে ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেন্ট এই 
প্রশ্ন আলোচন! করিয়া একটি মস্তব্য প্রকাশ করিলেন যাঙাতে তাহারা কি কি 
বিশ্ন অতিক্রম করিতে হইবে তাহা! দেগাইয়! দিলেন 'ও কোনপথে উন্ন'তর সম্ভাবনা 
তাহা নিঙশ করিয়াদিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ছুইটি 
প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমটি পাঠাপুস্তক 'ও বিষয়ের তালিকার এপ সংশোধন, 
যন্্ার উহ! সকলশ্রেণীর শ্্রীলোকদিগের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হয় ওদ্বিতীয়টি শিক্ষা- 
গ্রগলী সংশোধন যাহা স্ত্রীলৌকদ্দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে। এই 
ছুইটি প্রস্তাবই গবর্ণমেন্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন। পূর্বোক্ত মন্তব্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট 
ইহাও দেখাইয়াছেন যে শ্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে স্থানীয় ভগ্ত্রলোকেরা! অনেকটা স|হাধ্য 
করিতে পারেন এবং যে যে স্থানে স্থানী? লোকগ্ণগের মতানুযায়ী বাধ্য শিক্ষ| 
প্রচলিত হইয়াছে তথায় বালিকাদিগকেও শিক্ষাদান করিবার জন্য উক্ত আইন তাহা" 
দিগের পক্ষেও প্রয়োগ করা কর্তব্য। কিন্তু বলিগ্রুত কি ভারতীয় নারীগণকে 
শিক্ষিত করিলে দেশের কতদূর উপকার ও উন্নত হহীবে, তাং! এ দেশের লোকেরা 
এখনও বুঝিতে পারে নাই। কেবল অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার 
পক্ষপাতী । কিন্তু এখন যখন শিক্ষাবিভাগের ভার, শিক্ষত ব্যক্তিদ্রিগের হস্তে অর্পিত 
হইতে চলিল, আশাকর! যায় যে তাহারা স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারে অনেকটা সফলত! লাভ 
করিবেন ও এই বিষয়ে সাধারণের উৎসাহলাভ করিতে পারিবেন। মুসলমানদিগের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের মীমংস। আবশ্যক। 
শিক্ষাসন্ন্ধে হিন্দুদিগের সহিত তুলনায় ই'ার! পশ্চাতে আছেন বটে, কিন্তু গত 
পাচবৎপসরের বিশেষ চেষ্টারফলে অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত তুলনায় 
শিক্ষাসন্বন্ধে ইছারা যেস্থান অধিকার করেন সমগ্র অধিবাসি সংখ্যার সহিত 
তুলনায় বাঙ্গালার সমগ্র মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণ ও সেইস্থান অধিকার করেন। 
মুপলমানদিগের বড়ই প্রশংসার বিষয় এই থে শিক্ষাবিষয়ে এই বর্তমান 
উন্নতি অ:নকট! তাহ।দিগের নিঙ্জের চেষ্টার ফল ও আলোচ্যবর্ষে সেই আস্মে- 
ল্নতি চেষ্টার নিদর্শন আরও অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান- 
দিগের শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হুইয্াছিল ও বক্তাগণ মুসলমানগণ যে শিক্ষা সম্বন্ধে 
কতদুর পশ্চাতে রহিয়াছে তাহ! দেখাইয়। সমগ্র সমাজের গ্রতি ওউদানীন্যের নিন্দারোপ 
করিয়াছিলেন। নুখের বিষয় 'সালীগড়ের মুসকাম।ন এংগ্লে! ওরিএণ্টাল কলেজ বন্বন্ধে 
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সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে ও কলেজ এক্ষণে পুনরায় ভাঁরভবর্ষের মধ্যে একটি 
সর্বেৎকৃ্ কলেজ বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছে । শীত্বই ইহাকে একটি বিশ্ব বদ্যাণয়ে 
পরিণত করিবার কল্পনা আছে। কেবল মুপগমানদিগের মধ্যে প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার 
উন্নতি করিবার জন্য কোন কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ যুক্ধ গ্রদেশে, বাঙ্গালায় ও বোম্বাই 
এ কতক পরিমাণে টাক! দেওয়া হইয়! থাকে ও মুসপমান শিক্ষ। পরিদর্শনের জন্য স্বতন্ 
পরিদর্শক নিধুক্ত ভ্ইয়াছে ও মুপপমান শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়াছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মুদসমঃনগণ এখনও 'অনেক পশ্চাতে রহিয়।ছেন। 
কলেজের ছ।রগণের মধ্যে মুসলমানদিগেব সংব্যা আত কম। 

দেশী রাজ্য সমূহর মধ্যে কোন কোন স্থ।নে শিক্ষ। সম্বন্ধে উন্নতির গতি অগ্রতিহত 
ছিল। দক্ষণে হারদরাবাদে যে 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যাগয় স্থ।(পিত হইয়াছে, তাহা ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতেছে । এখনে উদর্দ ভাষায় সকল পড়া গুন! হইয়া থকে । স্থতরাং 
বিশ্ব বদযালয়ের কাণ্য 'আরম্ত হইবার পূর্বেই সকল বিষয়ে অনেকগুলি উংকৃষ্ট পুস্তক 
অন্ত ভাষা! হইতে উদ্দতে অনুবাদ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। মহীনুর রাঙ্জে 
ইতিমংধাই একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 'ও উহ! উত্তপরূপে চপিতেছে | বরোদ। ও 
ত্রিবাঙ্থুর রাঙ্গ্যে ও বিশ্ববিদ্যলয় স্থাপনার উদ্যোগ হইতেছে । অনেক দেশী রাজ্যেই 
শিক্ষ1 স্থন্ধে অনেক টাক ব্যয় হইয়৷ থাকে, তন্মধ্যে বরোদ। রাজ্যই এ বিষয়ে সকলের 
অগ্রাণী। এই রাজ্যে রাজস্বের শতরা এগ।র টক! বিদ্য| বিস্তারের জন্ বায় হইয়। 
থাকে। এ রাগ্গ্যে বাধ্াশিক্ষ! আইন পাস হইয়ছে, কিন্ত আলোচা বর্ষে দুতিক্চ ও 

ংক্র/মক রোণের প্রভাবের জন্ত ইহা আপাতঙঃ স্থগিত রাখ হইয়াছে । মোটের 

উপর বল! যাইতে পারে যে দেশীয় রাজ)দিগের মধ্যে যাহার। অধিক উন্নতিশ।গী, তাহার। 
শিক্ষা! বিস্ত/রের উপকারিত। সম্যকন্ধপে উপলব্ধি করিয়াছে ও কিছুদিনের মধ্যে তাহা 
দিগের অধিবাসিগণ শিশ্িত হইতে পারিবে এপ মআশ। করা যাইতে পারে। 

ইউরোপীয় 'ও এদেশবামী শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তর ভালই হইতেছে। 
,নৃতন শাসন সংস্কার আইন প্রচলিত হইলে, শেষোক্ত অধিবামিগণের অবস্থা! কিরূপ 
ঈাড়াইবে, তাহা! একটি ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু তীহার! রং তীছাদিগের মধ্যে 
যাহাতে শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয, সে বিষয়ে যত্বপর হইগ়াছেন। অধিবাদি শেতাঙ্গগণ 
তাহাদিগের শিক্ষার জন্ত ব্যয়ের অর্ধেকেরও অধিক নিজের! বহন করিয়া থাকেন। 

অন্পৃশ্ঠ জাতি, অপভ্য জাতি 'ও ন্বভাবতঃ দুর্বৃত্ত লাতিদিগের মধো শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য শ্রীষ্টান পাদরীগণ ও মুকিফৌগ পূর্বের সায় চেষ্ঠ! করিতেছেন। ছর্বংন্ত জাতি 
দিগের চরিত্র সংশোধনের জন্ত গ্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট অনেক চেষ্টা ও নর্থব্যয় করিতেছেন উ 
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পাঞ্জাৰ ও বোদ্ধাই গ্রদেশে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যা বিস্তার মন্দ হইতেছে না। ইহা- 
দিগের সংখ্যা সর্ধদমেত চল্লিশ লক্ষ ও ইহাদের মধ্যে মোটে হাজার কর! পাচ জন লে।ক 
শিক্ষিত হইতেছে । অসভ্য জাতিদিগের সংখা! প্রায় এক কোটি। ইহাদিগের মধো 
হাজার কর! পনর জন শিক্ষা পাইতেছে। অক্পৃগ্ঠ জাতিদিগের সংখ্য। তিন কোটা কুড়ি 
লক্ষ । ইহাদের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র শিক্ষ। পাইতেছে সুতরাং এখনও অনেক 
বাকি আছে। তবে যেটুকু হইয়ছে, তাহা! ভবিষ্যতে আশাপ্রদা বল! যাইতে 
পারে। 

শিল্প শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষ।, বা।ণজ্য সধ্ব্বীয় ও কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রতি 
লে!কের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে । যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতবর্ষের কল কারখান1 গুলি বিশেষ 
সমৃদ্ধি লাভ করিয়ছিল। বাণিগ্য সংক্রান্ত ন'নাবিধ অনুষ্ঠঠনের জন্ত শিল্প শিক্ষার 
বন্দবস্ত কর! গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত আবগ্বক হইরছিল। প্রতি বর্ষে দুইলক্ষ 
পাউওড টাক! শিল্প ও কৃষি সম্বন্থীয় শিক্ষার উন্নতির জন্ঠ বরাঁদ হইয়। থাকে । ১৯১৮-১৯ 
সালে উত্ত বরাদ হইতে বাট হাজার পাউওড টাক! £ুকবল শিল্প বিদ্যার জন্ঠ নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। তাহার উপর গম বিক্রুম্প লব্ধ লাভ হইতে আঁক্ও বার হাজার পাউও্ড এই 
জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল । নুতরাং শিল্প শিক্ষা বিস্তারের উদ্নতির কলে আলোচ্যবর্ষে ব্যয় 
বড় কম হয় নাই। দিন দিন যেমন কল কারখানার সংগ্যা বাড়িবে, সেই সঙ্গে শিল্প শিক্ষা 
প্রাপ্ত যুবকদিগের চাকুরী যোগাড় করা সহজ হইয়া পড়িবে:। এই চাকুরি যোগাড় ছু:সাধা 
বলিয়াই এদেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তারে এত দেরী হইতেছে । কিন্তু কি গবর্ণমে্ট কি জন- 
সাধারণ উভয়েই শিল্প শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করিবার গুয়োজনীয়ত! স্বীকার করেন। 
কলিক।ত বিশ্ব বিদ্যালয় কমিশন বিশ্ববদ্যালয়কেই শির সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার বন্দ- 
বস্ত করিতে 'অন্ুরোধ করিয়।ছেন। কিন্ত অতঃপর শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্ী- 
দিগের হস্তে অর্পিত হইতেছে, সুতরাং দেশের লোকেদের চেষ্টার উপর শিল্প শিক্ষার 
উন্নতি ও গ্রদার অনেকট। নির্ভর করিবে । আশা কর! যায় ধে এখন যেমন লোকে শিল্প 
শিক্ষা। উন্নতির প্রন্ত।ব সাদরে আঙ্থনোদন করিয়া থাকেন, তখনও তাহার! এই প্রস্ত।বগুলি 
ধাহাতে কার্ণে পরিণত হয়, সে বিষয়ে বত্ধবান হইবেন। কিস্ক দেশের অধিবাসীগণের 
মধো শতকরা! সম্তর জন কৃষিকাধ্য হইতেই জীবিক] নির্বাহ করিক্সা থাকে । গ্ৃতরাং 
কৃষি শিক্ষার উন্নতি করিলেই দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা । পুষায় কধি- 
বিদ্যালযে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক উন্নতির প্রস্তাব পরীক্ষিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত 
বোশ্বাই, মাড্রাঞ, সুক্তগরাদেশ, ও বিহার ও উড়িষ্য। প্রদেশে ও কথিবিদ্যালকন স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্মাপ্রমেশে কষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রন্বত হইঙ্নাছে, ও বাঙ্গালাগ্রদেশ 
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ও নিজের কষ বিদ্যালয় স্থাপনে মনন্থ করঘাছে। কপিকাঞ। শিখাবদ)ালয় কৃমখন ৪ 
কায সম্ঘন্ধে উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে অনেক বিবে5ন| করিয়।ছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার 
বন্দবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহ! ছাড়। মোটামুটি কবিশিক্ষার বন্দোবস্ত ও 
কর! হইতেছে ॥। আলোচা বর্ষে মধ্য গ্রদেশে ছইট কৃ'ষ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, 
এখানে নিয়শ্রেণীর শিঙ্গ। দেওয়া হইতেছে। কুষি বিদ্যালয়ের চেষ্টটর ফলে কৃমকগণ 
এখন নুতন স।র, নূতন যন্ত্র, ও নূতন প্রথার পক্ষপাতী হইতেছে । সেই জন্ত তাহার! 
তাহাদিগের ছেলেদের জন্ত এমন রকমের শিক্ষ। গ্ার্থন। করিতেছে বন্থার! তাহার! কৃ 
সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথা গুলি বুঝিতে পারিয়৷ তদনুদারে কার্দ্য করিতে সক্ষম হইবে। 
ইতি মধ্যেই যাহার! কৃষি বিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছে, তাহ।দিগের বাজারে দাম 
বেশী হইয়াছে । বে।ছই গ্রদেশে তাহাদিগের চাকুরীর অভাৰ নাই। পঞ্জাৰ প্রদেশে 
গ্রাম্য বিদ্যালয় সমুহে কৃষি শিক্ষার বন্দবন্ত হইতেছে ও শিক্ষকগণও যাহ!তে উক্ত বিষয়ে 
শিক্ষ! গ্রাণ্ড হইতে পরে, লায়ালপুর কলেজে তাহার ব্যবস্থা! কর! হইতেছে । বাঙ্গলা- 
প্রদেশে ছুইটা মধাশ্রেণীর কৃষিবিদ্যালয় খুলিবার বন্দোবস্ত কর! হইতেছে ৪ যুক্ত গ্রদেশে 
বুলন্দসহর নগরে শীঘ্বই একটি বৃহৎ কৃষি বিদ্য।লয় খোল! হইবে । 





পঞ্চম অধ্যায়। 


নাজ ও প্রজ। 

ভারতবর্ষের সায় একটা বৃহৎ দেশে স্বাস্থ্রক্ষ। বড় সহজ ব্যাপার নছে। দেশীয় 
রাঞ্জাগুলি বাদ দিয়া কেবল ইংরাজ শ[পিঙ ভারতের অধিবাসী সংখ্যা চব্বিশ কোটা ও 
শিক্ষ! ও সভাত। সপ্বন্ধে হাহাদিগের মধ্যে অনেক প্রভডেদ আছে। ইউরোপের ন্তায় 
মহাদেশে মূ বিভিন্ন জাতি আছে তাহাদিগের মধ্যে পরষ্পরের ধত গ্রভেদ?, ভারতবাসী 
বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে গ্ুভেদ তাহা অপেক্ষাও অধিক। এই জাতিদিগের মধ্যে 
অনেকেই নভক।ল হইতে পরস্পবের সাত মর[মারি কাটাকাটি করয়। আমিতেছিল ও 
যদিও ইংরাঞ্ শাদনে ইহ! এখন অনস্তৰ হইয়াছে, তগাপি ক্ুবিধ! পাইলেই এখনও মধ্যে 
মধো সেই পুরাতন বিদ্বেষের চাপ! আগুন জলিয়। উঠে -& কোন গ্রবল জাতি কর্তৃক 
নিকটস্থ কোন দুর্বল শান্তিপ্রিয় জাতি আক্রান্ত হইয়া গ্াকে। অপরদিকে সহরের 
নুশিক্ষিত মন্প্রনায় ধাহার! সমাজের অন্ঠ আস্তে রহিয়ান্ছেন ৪ যাহারা বিংশ শতাব্দীর 
মভাত।য় অভান্ত ও পুলিশের কৃত অত্যাচারের ও গ্রতিবাধ করিতে প্রস্ততি । এই ঢুই 
অস্তের মধো অপংখা বিভিন্ন থাক অছে। নুত্র।ং এ দেশে মে শান্তি 
ভঙ্গ প্রায়ই হয় না, এটা পুলিশ কর্চারিগণের গ্রশংসার বিদয় বটে। 
সমগ্রভারতপর্ষে ডেপুটি মুপারিন্টেপ্ডেটে ও তদপেক্ষা উচ্চ কর্মচারির সংখ্যা 
একহাঞ্জারের ও কম 'ও নিম্নপাস্থ কর্মচারি ও পাহারাওয়ালার সংখ্যা! হুই-ক্ষের 
কিছু অধিক। আলোচ্যবর্ষে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ যে শিক্ষিতদিগের চক্ষে অধিকতর 
শ্রদ্ধ'ভাজন হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছল। সংবাদপত্রে তাহাদিগের 
উপর আক্রমণ অনেক কমিয়াগিয়াছিল ও পুলিসের বিরুদ্ধে নালিসের সংখ্যাও ক মিয়া 
গিয়াছিল। কিন্ত এখনও জনদাধারণে পুলিপকে বিশ্বাস করে ন।। লোকের এখনও 
বিশ্বাস যে কনষ্টেবপ্লগণ নিরীহব্যক্িকে অত্যাচার হইতে রঙ্গ! করা৷ অপেক্ষা! তাহার উপর 
জুলুম করিতেই অধিক অভ্যন্ত। অবশ্য এক সময় ছিল যখন ঘুষ ও অত্যাচার খুবই 
চলিত ও সেই সংঙ্কার এখনও দুর হয় নাই। তবে অন্যান্য বিভাগে যেমন মনেক 
উন্নতির স্থান আছে, তেমনি পুলিসবিভাগেও আছে। উন্নতির প্রধান উপায় বার 
বৃদ্ধি কর! কিন্ত টাকার অতাবে সব বিভাগেই উন্নতির গতি ক্ষীণ হইয়াছে। সমগ্র 
ভারতবর্ষে পুলিসের বাবদে খরচ! ১৯১৭ সালে গ্রতাঙ্লিশ লক্ষ গাউও হইয়াছিল। 
অধিবামি সংগা! ধরিলে মাথ। পিছু চারপেনি দাঞ। 
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পুলিসবিভাগে ধে দোষ আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে অর্থ।ভাবে নিম্ন 
কর্মচারিদিগকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া ছয় ন। ভতরাং যাহারা উৎকোচ গ্রহণের লোভ 
সন্বরণ করিতে পারে এরূপ ভাল লোক পাঁওর! যার না। গবর্ণমেণ্ট একথ! বেশ 
বুঝিগ্নাছেন ও আলোচাবর্ষে বেতন বুদ্ধি সম্বন্ধে কঙডকট। কার্য করা হইয়াছে । সরকারি 
বিভাগ সমুছ্রে কর্ধমচারিগণকে উপযুক্ত বেতন না দিলে কাষ্য ভালরকম হয় ন1, তাহ! 
স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তুষতদদিন ন। জন সাদধারণে একথ! বুঝিতে পারে, ততদিন বিশেষ কিছু 
উন্নতি কর! সম্ভব হয় ন। বেতনবুদ্ধি, ভব্য্যিতে পদোন্নতি ও বাসস্থানের বন্দবস্তের 
উন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব অনেকস্থলেই হয় কার্যে পরিণত হুইয়াছে অথব! হইবার 
উপক্রম হইতেছে । কিন্ত এখনও লোক(ভানে অনেক পদ খাপি আছে। তবে এইসব 
চাকরি বোধহয় বেশীদন খালি থাকিবে না, এরূপ হুচনা দেখ! দিতেছে। পুলিস 
বিভাগে নিয়ম অমাগ্ত কর! অপরাধ অনেক কমিতেছে ও সুতরাং বিভাগীয় শাস্তিপ্রাণ্ত 
কণ্মচারির সংখ্যাও কমিতেছে। বিভাগীয়লোকদ্িগের বেতনবৃদ্ধি ও অন্তান্ঠ ছিস|বে 
উন্নতির জন্ত আলোচ্যবষে ছুইলক্ষ পাউও ব্যয়ক্র মঞ্চুর হইয়াছিল ও ইহার সুফল 
ইতিমধ্যেই দেখ| যাইতেছে । বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহ হইয় বর্ষের শেনে কার্যে 
পারণত হইয়ছিল। সত্যগ্রহ সম্বন্ধীয় পাঞ্জাব ও বোস্বাইএ হামার জন্ত এই বংসর 
পু'লসের উপর বিষম গুরুভার পড়িয়াছিল। কেননা যখনই কোথাও শান্তিভঙগগ হয় 
তখন পুলিমই সর্বপ্রথম আক্রান্ত হুইয়। থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছিল। 
পুলিস যদি বিশেষ কর্মক্ষম ন| হইত, তাহা হইলে ব্যাপার আরও ভীষণ আকার ধারণ 
করিত। কিন্ত ইউরোপীর যুদ্ধের জন্ত লোকের মনে একট। উদ্বেগ জন্মিয়াছিল ও তাহার 
উপর জ্রিনিষপত্র হুর্ম ল্য হুওয়াতে চুরি ডাকাতিও বাড়িক়্াছিল। এদেশে দেখামায় যে 
যে পরিমাণে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হয় সেই পরিমাণে চুরি ডাকাতিও বাড়িয়। খাকে। দেশের 
স্থানে স্থ/নে খাদ্য লুন ব্যাপার লইয়া! হাঙ্গাম! হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবেও সীমান্ত- 
গ্রদেশে এই সংক্রান্ত অপরাধের বৃদ্ধি হয় নাই ও হিন্দু-মুসপমান হাঙ্গামা! এব আদৌ 
ঘটে নাই। 

এ দেশে ডাকাতি দমন সহজ ব্যাপার নহে। যুক্তপ্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে এখনও 
অনেক স্থান আছে ষথায় অধিবাসিদ্িগের সংখ্যা অতি অল্প ও পথ অভাবে এক স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে গমনাগমনও সুসাধ্য নহে । সুতরাং এই ছুই প্রদেশে ডাকাতি দমনের 
পাথ অনেক বিদ্ন জাছে। যুক্ত প্রদেশে ১৯১৯ সালে স্থানে স্থানে পুলিসের সহিত 
ডাক্কাতদলের রীতিমত বুদ্ধ হইয়াছিল। এই ডাকাতদলদিগকে ধৃতকরা কি শাস্তি 
দেওয়! সহজ নহে, কেনন] যে স্থানে ইহারা ডাকাতি করে, তথাকার অধিবাসিগণের 
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উপর এমন নির্মম ভাবে অত্যাচার করে, যে তাহার! ভয়ে ডাকাতদদিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য 
দিতে নারাজ। স্ৃৃতরাং যখন ডাকাতি করিতেছে সেই সময় তাহাদিগকে ধরিতে ন| 
পাঁরিলে আর কিছুই করিতে পার! যায় না, কারণ ডাকাতর! খুব শীঘ্ব তাহাদিগের কাজ 
চুকাইয়া পলায়ন করে। স্থুখের বিষয় কোন কোন স্থানে গ্রামবাসীগণ এখন গুলিসের 
সহিত একযোগে ডাকাত দমনে প্রবৃত্ত হইতেছে, ও এক্ষণে কোন কোন স্থানে তাহার! 
এবং অল্প বেতনভোগী চৌকিদ।রগণ বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিতেছে । কতকগুলি ডাকা- 
তের সঙ্দারদিগকে ধৃত করিতে পারিলে পুরস্কার দিবার ঘোষণ! ক্র! হইয়াছিল | মধ্য- 
প্রদেশে সাগর জেলায় ধীরাঞ্জ ও কুগ্জল সিংহ নামে দুইজন সদ্দার ছিল। তাহারিগের 
অত্যাচারে জেলা কম্পমান হইয়াছিল। তাহাদিগের দ্বার। পয়তাল্লিশটী চুরি ও ডাকাতি 
হইয়াছিল। ভাহা দিগের দৃষ্টান্তে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট ডাকাতের দল স্থষ্টি 
হইয়াছিল। তাহারা একজন হেড কনষ্টেবলকে খুন কবিক়াছিল ও একজন গোয়ান্দ।কে 
ধরিয়৷ গাছে বাঁধিয়া তাহাঁকে গুলি করিয়া হতা! করে। অনেক পুশ কর্মচারি 
ও চৌদকদার এই ডাকাতের দল ধৃত করিবার জাষ্ঠ নিষুন্ত হইয়াছিল, কিন্ত 
ডাকাত দিগের ভয়ে কেহ পুলদকে ডাকাত দিগের আগলনের খবর যগ! সময়ে দিতে 
পারিতনা, ও পুলিশ তগার উপস্থিত হইবার পূর্বেই ভীকাত গণ অন্ত স্থানে পলাইয়া 
য|ইত। যাহ! হউক অনেক চেষ্টার পর পুলিস এই ডাকাতের দলের সর্দার দ্বিগকে 
হত্য। করিতে ও দল ভাঙ্গিয়৷ দিতে কৃতকার্য হইয়াছিল । 

অতি অল্পসংখ্যক পুলিশের সাহায্যে এত বড় একটি দেশে চুরি ডাকাতি নিবারণ 
কর! সম্ভব নহে, যগ্চপি জন সাধারণের নিকট এ বিষয়ে পুলিশ বথেষ্ট সাহাধ্য প্রান্ত না হয়। 
বস্ততঃ এ সম্বন্ধে সাধারণের দায়িত্ব বোধ অন্ন দিনেতয় না। তবে আশা করা 
যায় ষে দেশে স্বায়হ শাসন প্রচলনের সঙ্গে এই দারিত্ব বোদ ও বৃদ্ধি পাইবে । কোন 
কোন স্থানে জন সাধারণ পুলিসকে সাহাধ্য করা দূরে থাকুক, তাহা দিগের গ্রতিকূপত। 
চরণ করিয়। থাকে । বিশেষতঃ ধর্শা সন্বব্খীয় হাঙ্গামায় ইহা প্রায়ই দেখ! গিয়। খাকে। 
যুক্ত গ্রদেশ হইতে দুইটি নরবলির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিপ। কোন দেব ব| দেবীকে 
সন্তুষ্ট করিবার জন্ত এক্টি বালক ও একটি বালিকাকে বলি দেওয়া হইয়াছিল। যাহার! 
বালকটিকে হত্য| করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া] হুইয়াছিল। কিন্তু যাহারা 
বালিকাটিকে হত) করিয়াছিল স্থানীর় লোকদিগের  বিপক্ষতায় তাহাদিগকে 
শান্তি দেওয়! যাইতে পারে নাই। নখের বিষয় এ সম্বন্ধে সাধারণের ভাবগতিক 
ক্রমে পরিবন্তিত হইতেছে । এই পরিবর্থনের একটি কারণ লোকের মনে 
চোর ডাকাতের অত্য/চ।রের প্রতি বিরক্তি জন্মিতেছে ও দ্বিতীয় কারণ পুছিশের 
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উত্ত অত্যাচার দমনে অধিক পরিমাণে সাফলা। ইহার - একটি উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হুইল। মালাবার উপকূলে মেবপলা নামে একটি ধুসলমান অর্ধপত্য জাতি আঙ্জে; 
ইহার বড়ই কুলংস্কারাপন়। ইহার! একবার: ক্ষেপিয়া অনেক লোককে হত্য। রুরে ও 
পরে দুর্গের সায় একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় লয়। তাহ! দিগের বিরুদ্ধে গোলা গুলি 
সহিত কতকগুলি সৈগ্ঠ প্রেরিত হয় ও মোপপ! গণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। এই. সব 
দেখিয়া ও লোকের মনে ড।কাত দমনে কতক সাহস সার হইয়া থাকে । 
অরাজকতা ঘটাইবার উদ্দেশে অপরাধের সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে কমিয়! গিয়াছিল। 
১৯৬৭ সালের পর এই বর্ষই প্রথম যাহার মধ্যে একটি ও বেসরকারি লোৰক অরাজকতা 
কারি দল ঘর নিহিত হয় নাই। কিন্তু তিনজন সাহসী পুলিস কন্মচারি ছর্বত্ত দিগকে 
ধরিতে গন তাহাদের হস্তে প্রাণ হারাঈয়াছিল। এই বৎসর অনেক গুলি অরাঞ্রকতা, 
কারি দলের দলপতি ধৃঠ হ্ইয়াছিল ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে হত্যাকারিরদের অনেক 
নু্কারিত অন্ত্রও যুদ্ধের উপকরণও পাওয়া গিক়াছিল। এবর্ষে অরাজকতা-কারি দল দমনে 
পুলিস যেন্ধপ কৃতকার্ধ্য হইগাছিল তাহা হইতে আশ। কর বায় যে তাহার! কিছুদিনের 
মধ্যে: একাধ্যে সম্পূর্ণ ফলত] লাভ করিতে পারিবে । এইসব দল এখন ও বিগ্কমান 
আছে তবে ইহ! দিগের ক্ষমত! অনেক কমিয়! যাইতেছে । আশ! করা যার যে এখন 
যখন দেশের শাগন ভার দেশীয় দিগের হস্তে দেওয়া যাইতেছে, বিপ্লব কারিগণ হতয। কাণ্ড 
পরিত্যাগ করিয়! অন্ত ও সাধু উপায়ে তাহাদিগের উদ্দে্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। আগোচা 
বর্ষের মধ্যে কেবল একটি মাত্র রাজনৈতিক যড়যন্ত্র করণের মোকর্দামা উঠিয়াছিল। ইহ! 
মৈনপুরি জেলায় হইয়াছিল 'ও সেপ্টেম্বর মাসে বিচারকের রায় প্রকাশ হুইগ্লাছিল। এই 
মোকরমায় প্রমাণ হইয়াছিল যে যড়যন্ত্রকারি দ্িগের পঞ্চশ জন লোক ছিল ও তাহার! 
যুক্ প্রদেশের সর্কত্র ছড়।ইয়! পড়িয়াছিল। বরক্ক ব্যক্তি দিগের ছুম্পরামর্শে কতকগুলি 
বালক ইংরাঞ্জ দিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার সংস্কল্প করে। ইহাদিগের কাধ্য 
প্রণালী চারি রকম ছিল। প্রথমতঃ তাহাদিগের বিপ্লবকারি মত প্রচার করা, ছিতীয়ঃ. 
দেশীয়, সৈগ্ত দিগকে ইংরাঞ্দিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, তৃতীয়তঃ চরের দ্বার! গুপডসমাচার 
গ্রহ করা ও চতুর্থতঃ শ্রমজীবি দিগের মধ্যেগোলযেগ ঘটান। ইছার! অতি অল্প 
পরিমাণে আগ্রেয়যস্ত্র সংগ্রহ করিতে পাপিয়াছিল ও তাহার সাহায্যে কতকগুলি লোমহর্ষণ 
অত্যাচার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হর্দয় জেলায় এক ধনশালী ব্রাঙ্গণ বিধবা বাস 
করিত । তাহার ছুই একটি. ঢাক্‌গ্লাপিছিল, কিন্তু বাড়ীতে একটি ও পুঞ্ুধ বাম করিতন!। 
হর্বত্রগণ ভাহার বাড়ী আক্রমণ করিফ্জা একটি চাকরাণীকে গুলি করিয়া! হত্যাকরে ও 
গৃহস্থামিনীকে ভয় দেখাইয়া ও যন্ত্রণা দিয়! তাঁহার টাকা কোথার রাখিক়াছে তাহার সন্ধান. 


১৯১ 
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লয়। প্রায় ছয় হাজার টাক! লুট করিয়! তাহার! প্রস্থান করে, কিন্তু পথিমধ্যে ছুই জন 
গ্রামের লোক তাহ! দিগকে বাধাঁ দেওয়াতে এই ছুই ব্যাক্তকে গুলি করিয় হত্যা করে। 
পুলিসের ডিটেকটিব "বিভাগের যত্দে এই ছুর্ব ত্তগণ ধরাপড়ে, কিন্তু স্থানীয় লোকের! ও 
এ বিষয়ে পুলিসের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। যদিও স্থানে স্থানে এইরূপ অত্যাচার 
হুইয়। ছিল কিন্তু তত্র1চ বিপ্লকারি দিগের দমনের জন্ত যে নৃতন আইন করা হইয়াছিল 
( রৌলাট আইন ) তাহার সাছায্য লওয়! হয় নাই। 
আলোচ্যবর্ষে দেশের কয়েদীদিগের অবস্থা সাধারণের মনোযেগ আকর্ষণ করিয়! 
ছিল। এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে কছেদী দিগের সম্বন্ধে ভিন ভিন্ন ব্যবস্থা আইছে 
ও সুতরাং সর্বত্র বন্দোবস্ত সফল হয় নাই। এধাবৎ কঞ্জেদি দিগের উন্নতি সম্বন্ধে যে যে 
চেষ্টা হইয়াছে সে সব্বন্ধে ইউরোপে লোকের মত পরিধর্তিত হইয়াছে । তাহার উপর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশের জেলের অধ্যক্ষ গণের মধো পরম্পর মতামতের খিশিময় হয় ন! ও 
স্থতরাং একজন অপরের অভিজ্ঞতার সাছাধ্য লে বঞ্চিত হইয়া! থাকে । অবশ্ত স€ 
প্রদেশেই এক প্রণালী গ্রবর্তন কর! বাঞ্চনীয় নছে কিন্ধুতবু কয়েদি পালনের প্রধান 
প্রধান বিষয় সম্বন্ধে সর্বত্রই এক নিয়ম প্রচলিত হইতে পায্পে। ভারতবর্ষের জেল সম্বন্ধীয় 
কার্যের তদন্তের জন্ত ১৯১৯ সালের মে মাসে একটি কর্ষিপন নিযুক্তকর! হইয়! ছিল। 
এই তদন্তের উদ্দেশ্ঠ ছিল এই যে ইউরোপে জেলথান াঁলনের প্রণালী যে যে বিষয়ে 
ংশোধিত হইয়াছে, সেই সংশোধন যতদুর সম্ভব এই দেশীক্ জেল সমূহে প্রচলন কর! । 
এই কমিশনের বৈঠক লগ্ন নগরে হইয়াছিল ও কমিশন বিলাতে জেলখান। গুলি কি 
তাবে পরিচালিত হুইয়! থাকে হাহ! পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । ইউরোপের অগ্ঠান্ড দেশে 
জেল সন্বন্ধে কিন্ধপ ব্যবস্থ। হুইয়! থাকে এই কমিশন তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। 
অবশেষে আলোচ্য বর্ষের শেষে কমিশন এ দেশে আগনন করিয়া তাাদিগের কার্ধ্য 
আরস্ত করেন। তাহার! এ দেশের গেল সমূহ পরিদর্শন করিয়া বর্তমান প্রণাপী "ক 
পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে ও এ দেশের উপযোগী তদ্থিষয়ে মত প্রকাশ করবেন। 
তাহারা! আন্দামান দ্বীপে কয়েদিগণ কিরূপ অবস্থায় থাকে, ৫ুকবন্মনকারি গাতিদের উপদনখেশ, 
গুলি কিরূপ চলিতেছে, কয়েদি গণ সম্বন্ধে অবস্থ! ও বয়স ভেদে পৃথক ধন্দবস্থ করিলে 
তাহা'দিগের চরিত্র সংশোধনে কতদুর সহায়ত। হইতে পারে এ সব ৰিষরে ও মত প্রচার 
করিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলেন। 
কমিশন নিষুক্ত কর! হইয়াছে বলিয়! ইহা! যেন কেহ অনুমান না করেন যে ইতি পূর্বে 
কয়েদি দিগের অবস্থা! বহুকাল হতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 
ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব জেলের বন্দোবস্ত সর্বাগেক্ষ| উত্তম তাছার! কোন কোন বিষয়ে 
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ইউরোপের জেল গুলির অপেক্ষা ভাল। কোন কোন প্রদেশে গুণের জন্ত করেনি 
দিগকে পদোরূতি, স্বতন্ত্র পোষাক ও এমন কি কিছু কিছু বেতন দিবার প্রথ। অনেক দিন 
হইতেই প্রচলিত আছে । কদেদি দিগের চরিত্র সংশোধনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা কর! 
হইয়া থাকে । তাহ! দিগকে অর্থকরি নানা রকম শিল্প বিগ্য। শিক্ষা দেওয়। হুইয়।" 
থকে যদ্ব।রা তাহার! কারা মুক্তির পর গতর খাটাইয়! নং উপায়ে জীবিক। নির্বাহ করিতে 
পারে। ভারতবর্ষে কয়েদির সংখ্যা একলক্ষ সত্তরের উপর হয় না। তাহাদের মধ্যে 
নব্বই হাজার কৃষিজীবি। এই জন্ত জেলে তাহ! দিগকে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক নূতন ও 
প্রয়োজনীয় বিষয় কষিবিভাগের তত্বাবাধানে শিক্ষা দেওয়া! যাইতেছে । কষ বিভাগের 
কর্মচারি গণ তাহ। দিগকে লইয়। আদর্শক্ষেত্রে নান! রকম আবশহুকীয় বিষয় বুঝ।ইয়! দিয়! 


থাকেন। মধ্য প্রদেশের জেল সংশ্রি্ কষ ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কয়েদি দিগের 
মজুরির খরচ! পোষা ইয়া বর্ষ শেষে কিঞিৎৎ লাভ থাকে। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষীয় জেল 


সমুছে কয়েদি দিগের পরিশ্রমে অনেক রকম কাঞ্জ হইতেছে। যথ! ছাপাখান! চালান, তৈল 
নিম্পেশন করা, ইট ও টানী নির্মাণ কর! কাপেট কাগজ ও কাপড় প্রস্তুত কর! প্রভৃতি। 
সে গুলি ভালই চলিতেছে ও তন্ব(র! জেল বিভাগের খরচার কতক।ংশ আদায় হইতেছে। 
খরচ! কিন্তু প্রতি বর্ষেই বাড়িতেছে। ১৯১৭ সালে ছিল ছয় লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৮ 
স[লে ইহ! বাড়িয়। হইগা ছল সাড়ে সাতলক্ষ পাউগত। এইব্যর় বুদ্ধর কারণ প্রথমতঃ 
কয়েদি দিগের সংখ]! ১৯১৭ সালের অপেক্ষা পরবষে' চঃরি হাজার বাড়িয়া ছিল ও 
দ্বিতীয়তঃ খাছ দ্রংব্যর দাম অনেক বাড়িয়াছিল। ১৯১৭ সালে কয়েদি দিগের পরিশ্রমে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে নব্বই হাজার পাউণ্ড পাওয়! গিয়াছিল। পরবর্ষে ইহ! আট ছাজার 
পাউগড বাড়িয়াছিল। জেল শিল্প সম্বন্ধে এখন ও অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং 


এ বিষয়ে কমিশনের গ্রস্ত।ব অপেক্ষা করা হইতেছে । জেল খানার গ্রধান উদ্দেশ্ঠ 
কেবল শাস্তি দেওয়। নছে, শাস্তির সহিত শিক্ষা! দেওয়। ও চরিঞ্ সংশোধন কর! । 
এ দেশে সমাজ সংস্করের প্রতি শিক্ষিত পমাজের অনুরাগ সঞ্চার ভইবার সঙ্গে সঙ্গে 


বালক কয়েদি দরিগের বিষয় ও বিবেচনাযোগ্য হইয়াছিল। অনেক প্রদেশের জেলে 
যোল হইতে তেইশ বর্ষ পধ্যন্ত কয়েদি দ্িগকে অন্ত কয়েদি হইতে পৃথক করিয়া রাখ! 
হুইয়। থাকে । তাহ! দ্িগের কেবল নৈতিক ও ধর্ম স্বন্ধীয় উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখ! 
হয় না, তাহার সঙ্গে ব্যায়াম ও ড্রিল শিক্ষা ও দেওয়! হুইয়! থাকে । যে সমস্ত প্রদেশে 
রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত যুবক দিগকে নুপথে আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তথায় এ 
সম্বন্ধে অনেক সফলত। লাভ কর! হইয়াছে। বোশ্বাই প্রদেশে যুবক কয়েদির সংখ্যা! একশত 
চল্লিশ হইতে একশত আশী হইয়াছে । ইহারা ক্লাসে সস্তোধঞ্গনক কাধ্য দেখাইয়াছে 
ও বর্ষ শেষে ছুতর কামার রাজমিন্ত্রি ও মাণির কাজ শিখিতে 'আরম্ত করিয়াছে। 


( ১৪৮ ) 


পঞ্জাবে ও বরইলজেলের কয়েদি দিগের কারখানায় কাজ অতি উত্তম হইতেছে ও 
তাছাদিগের 'শিক্ষার উন্নতি কর! হইয়াছে। ধারিওয়ালে পশমী কাপড়ের কল সমস্ত 
বংসর ফেবল গবর্ণমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই জেলায় কয়েদি 
'রাই শ্রমন্জীবির কার্য করিয়াছিল। তাহাদের কাজ এত সন্তোষ্রনক হইয়াছিল 
যে কলের ম্যানেজারের বিশেষ অনুরোধে কয়েদি শ্রমজীবি দিগের লংখ। গড়ে দৈনিক 
গ্রার় চারিশতে উঠিরাছিল। আরও সুখের বিষয় এই যে এই কয়েদিদিগের মেয়াদ 
ফুরাইলে উক্ত কাজেই তাহার! চাকুরি পাইবে ও বাসস্থান 'ও পাইবে । কলের 
কর্তৃপক্ষগণ আরও অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে উহাঙ্গিগের আরও উচ্চশিক্ষার 
বন্দবস্ত করিবেন বন্দার! ভবিধাতে উহ্বাদিগের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইতে পারিবে। 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট কয়েদিদিগকে কেবল ভাল শিক্ষাদানেরই-বন্দবন্ত করিতে পারেন, জন 
মাধারণে তাহাদিগকে উপমুঞ্জ কাছ নাদিলে কোন স্্ফলই হইবে ন!। এদেশে 
কারামুক কযেদিদ্িগের সাহাধ্যার্থ কতক গুলি সভা আছে যঞ্টারা ভারগবর্ষের একপ্রান্ত 
হইতে 'অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন কিসে মেয়াদমুক্জ কয়েদীগণ চাকরি পাইয়। 
ভবিষ্যতে ভু হইতে বিরত থাকে । ইহার্দিগের মধ্যে শর্বাগে মুক্তিকৌজের উল্লেখ 
কর! উচিত। বোম্বাই সঃরে কেদিদিগের মঙগক্ীর্থ তিন বৎসর বিশেষ 
চেষ্ট! হইতেছে । এই প্রদেশের মন্তান্ত স্থানেও এই উদ্দেঙ্সেযে সভা। স্থাপিত হইরাছে। 
বলতে কি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় মহরেই এইক্প সভ।আছে। তবে সাধারণে মণ্দ 
একাধ্যে অনুরাগী হন, তাহ। হইলে এখন 'অপেক্ষা অনেক আধিক গুণ কাজ হইতে পারে। 

এদেশে কতকগুলি অসভ্য দ্লাতি আছে, তাহাদিগের মামুলি প্ষোই হইতেছে 
চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসৎউপায়ে জীবিক! নির্বাহ করা। ইহাই তাহার! স্বধর্ম 
বিবেচন! করে । ইহাধিগের লংখ্য। চল্লিশ লক্ষ । কোন কোন প্রদেশে ইহাদিগের ছারাই 
সর্বাপেক্গ। অধিক চুরি হয়! গাকে। ১৯১১ মালে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইটা আইন 
বর! হুয়। ইহ। দ্বার! তাহাদ্িগকে কোন নিদ্ধি্ই স্থানে বাস করিতে বাধা করা হয় 
ও তাঁহাদের তন্বাবধারণের জন্তু ৪ তাহারা যাহাতে সছপায়ে জীবন ধাত্র! নির্বাহ 
করিতে উৎসাহিত হয় তাহর বিশেষ বন্দবন্ত করা ইইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, 
বোথাইএ ও কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে ইছার! বাম করে। পাঞ্জার ও বোঘ্াই গবর্ণমেন্ট 
ইহাদিগের জন্ত উপনিবেশ স্থাপিত করিতে অনেক টাক! ব্যয় করিয়াছেন। যুদ্ 
প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট বড় একটা ধিক ব্যয় করতে পারেন নাই, কিন্ত তাহার! মুকি 
ফৌঙ্ের মহায়ত! অবলম্বন করিয়া জনেকট। ক্কতকার্/ হইয়াছেন। বাহ! হউক -বোক্থাই 
পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে এই সম্থন্ধে অনেক কাক হইতেছে, দ্ধবে বোঙ্াই ও পঞ্জাবে 
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অধিক সফলত। লাভ হইয়াছে -ও ইছার মধো গুপায় চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়ছে | 
এবিহয়ে দেপীগ্ন রাজাদিগের সহিত মিলিত হুইয়। গবর্ণমেণ্টের কাধ্য ফর! আবশ্যক 
হইয়াছে, কেনন! যখন ইহ দিগের পূর্বের অলংবৃন্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার! 
উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়! দেশীমরাজ্যে প্রবেশ করে ও তখন তাহাদের আর সন্ধান 
পাওয়। ধায় না। এই সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থ! করিবার জগ্ঠ গবর্ণমেন্ট একটি মন্ত্রণা সভ। 
আহ্হ করিয়াছিলেন । ইহার মন্তব্য এখনও এ্রকাশিত হয় নাই তবে জান! গিয়াছে 
যে গবর্ণমেন্টের সহিত দেশীক্প রাজ্যের কর্তৃপক্গগণ এক ষেগে কার্য করিবেন । 
যাঁছ। হউক মুক্তফৌ্জ ও দেশীয় অনেকগুলি মভা এদিকে অনেক বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে 
সাহায্য কনিতেছেন বলি ধন্তবাদ।হ" হইয়াছেন। 

স্বায়ত্ব শাসন প্রথ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন। যখন এদেশ 
ইংরাঞ্জাধিক্কৃত হয়, খন এরূপ কোন বন্দবস্ত ছিল না। মিউনিসিপালিটি স্বাপন। 
সম্বন্ধে ইছা৷ খুব সত্য কখা। সপ্তর্ঘশ শতাব্দীতে প্রথমে কলিকাতা, মান্দা ও বোস্বা£ 
নগরে ইহ! স্থাপিত হয় 'ও ১৮৪২ সাল পর্যন্ত ত্রমে ক্রমে ইহার বিস্তার হয়। পরে 
১৮৫* সালে প্রধান প্রধান নগরে ইহ প্রবর্তিত করিবার জন্ত একটি আইন পাশ হয়। 
এইরূপে বর্তমান মিউনিলিপালিটি সমুহ স্থাপনের ভিন্তি নিশ্মিত হইয়াচিল। পরে 
১৮৮১-৮২ সালে লর্ভরিপনের আদেশে কিরূপে মিউনিসিপালিটিদিগের কার্ধা চলিবে 
তৎসন্বন্ধে নিয়ম করা হয়। এই প্রথ! এখনও চলিতেছে । 

মিউনিসিপ!লিটাদিগের কাধ্য হইতেছে সাধারণের স্বাস্থ্য, সুপিধ। ও শিক্ষার বন্দবন্ত 
কর! ও এই ঞুন্ড আইনের !র। তাহার্দিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে। 
মিউনিসিপালিটির মায়ের ছুই তৃতীয়াংশ ট্যাক্স হইতে আদায় হই! থাকে, তম্মধো 
জনী ও বাড়ীর টেকসই প্রধান। এই ট্যাক্স হইতে সমগ্র আয়ের এক পঞ্চমাংশ পাওয়। 
গর! থাকে। চুংগী হইতে আয়ের শতাংশের সতর অংশ ও জলের ট্যাক্স হইতে 
শতাংশের এগ।র ভ।গ লা হুয়া থাকে। মিউনিসিপাপিটির বাড়ী ও জমি বিক্রয় হইতে 
আলো [চ্যবর্ষে সমগ্র.আয়ের শতাংশের সতর অংশ পাওয়! গিয়া ছিল। মে!টের উপর 
মিউনিমিপালিটী দিগের আয় অধিক নছে। ইহার পাচ ভাগের দুই ভাগ কলিকাত|, 
মাঞ্জাজ বোদ্াই ও রে্ুন নগরে আয় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয্ন (মউনিলিপালিটি 
সমূহের মোট আয় বাটপক্ষ পাউও। মিউনিদিপালিটার সংখ্য। সাতশত পচিশ ও 
তাহাদিগের এলাকায় এককোটী পত্তর লক্ষের ও অধিক লোক বাস করিয়! থাকে। 
মমগ্র ইংর।জ শাসিত ভারতবর্ষের অধিবাসিদ্দিগের মধ্যে শতকরা লাতজন মাত্র মিউনিলি 
পলিটীর এলাকায় 'বাপ করিয়। গাকে। লাতশত পচশটী মিউনিসিপলিটির মধ্যে 
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পাঁচশত বত্রিশটীর অধিবাসি সংখ্য। বাইশ হাজারের ও কম। সবগুলি মিউনিদিপালিটিকে 
ধরিণে নির্ববাচিত সভ্যের সংখ্যা শতকরা চুয়ার, সরকারি সভ্যের সংখ্য। শতকরা! তের ও 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সঙ্গের সংখ্যা শতকরা! তেত্রিশ। সবগুলি 
মিউনিসিপালিটা ধরিলে বেসরকারি সভোর সংখ্য| সরকারি সভ্যের পাচগুণ। কলিকাতায় 
সভ'গণের মধ্যে শতকরা চোরনব্বই জন বেসরকারি । সবগুলি মিউনিসিপালিট ধরিলে 
দেশীয় সভাদিগের সংখ্যা শতকর! একানববই জন। মিউনিসিপালিটিদ্িগের খরচা, দেন! 
ও অসাধারণ খর5 ১৯১৭-১৮ বর্ষে পঞ্চাশ হইতে যাটলক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে । 
আবর্জন। তুলিয়৷ লইবার জন্ত সমগ্র ব্যয়ের শতাংশের দতর অংশ ওকাস্তা নির্ধণ 
গ্রাভৃতি জন্ত শতাংশের চৌদদ অংশ খরচ হয়। পানীয় জল ও নর্দামার হিসাবে শতাংশের 
যোল অংশ 9 শিক্ষ! ও চিকিৎস! ছিসাবে শতাংশের সাত অংশ পড়ে । 

সহরে ঘে কাজের ভার মিউনিলিপালিটির উপর, পাড়। গাঁয়ে দেই কাজ ডিষ্টাবের 
বোরদার! সম্পন্ন হইয়া! থাকে । প্রত্যেক জেলাতেই একটি (বার্ড ও তাহার অধীন দুই কি 
ততোধিক সববোর্ড শাছে। খতম্তীত বাঙ্গাল।, বিহারী ও উড়িব। ও মান্দ্রাজ 
প্রদেশে ইউনিয়ন কমিটি আছে। ভারতবর্ষে সর্ব সমেত দুইশত ডি্রাক্ট বো পাচশত 
উনচল্লিশ অধীন ( সব) বোর্ড ও ছয়শত উনচষ্লিশটা ইউনিক্জন কমিটি আছে। ডিটট্রক্ট 
বোডণদ্গের এলাকার মধো একুশকে।টি ত্রিশলক্ষ বাল করে। ডি ইউ বোডের 
সভাদিগের মধ্যে স্বদ্ধেক নির্বাচিত ও অর্ধেক সরকান্ি কম্মচারি ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
মনোনীত সত্য । নির্বাচিত সভ্যদিগের সংখ্যা যুক প্রধেশে শতকরা পচাত্তরজন, 
মধা প্রদেশে শতকর! চুয়াতর জন, পঞ্জ।বে শতকরা আটক্রিশ ও বিহারে লতকর! ব্রিশ। 
সভ্যদ্দিগের মধ্য শতকরা চোবনব্বই জন এদেশীয়। 

আলোচ্যবর্ষে ভার তব্ধীয় ডি্বীক্ট বোড' দিগের আর হঈয়াছিল কম্বেশী পধ্শশলক্ষ 
পাউগু। গড়ে প্রতোক ডিট্রাক বোড ও তাহার অদ্ীন লবঝেড দিগের আয় ছিল 
ছাব্বিশ হাজার পাউগ। ডিছ্রীন্ট বোর্ডের আর হয় প্রধানতঃ প্রাদেশিককর হুইতে। 
মধ প্রদেশে ইহ! হইতে মমগ্র আয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ পাওয়া! যায় বিহারে আর 
ও অনেক অধক। আয়ের অর্ধেকের বেশী । ডিষ্রা্ বোর্ড দিগের গ্রধান কার্ধ্য (১) 
রাস্ত। নিন্মাপ ও সংস্কার 'ও যাতায়াতের সুবিধা কর্ম ও এই বাবদদে আলোচ্যবর্ষে কুড়ি 
লক্ষ পাউওড খরচ হুইয়াছিল। . (২) শিক্ষা! বিস্তার. ..ধরচ বার লক্ষ পাউঞ ও (৩) 
চিকিৎসার বন্দবন্ত যাহার জন্) খরচ হ়্াছিল পাঁটলক্ষ পাউণ্ড।. 

আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষের অনেক প্রধান গ্রধান নগরে সহরের উন্নতি কল্পে চেষ্টা 
দেখা গিয়াছিল। কলিকাত! ও বোশাই নগরে ইনগ্র ভমেণ্ট প্রষ্টের তার! সঙরের স্বাস্থ্য 
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উন্নতি সম্থন্ধেও যথেষ্ট বাঁসগৃছের অভাব মোচনের জন্য অনেক ভাল কাজ হইতেছিপ, ও 
তাহাদিগের সফলঠা দেখিক্ন। অনেক বড় বড় নগরে উন্নতির ইচ্ছ! জাগিয়। উঠিরাছিল। 
লক্ষৌ সহরে আলোচ্যবর্ষে একটি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছিল, ও অনেকে আশ! 
করেন যে কিছু দিনের মধ্যে লক্ষে৷ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববা পেক্ষ| সৌন্দয্যশালী নগর হুইর়! 
উঠিবে। কোন সহরের কোন কোন অংশ একবোরে নুতন করিতে হইলে রাস্তা! নিশ্মাণ 
প্রভৃতি. কার্যে এন্জিনীয়ারি কাজ অনেক থাকে। কিন্তু যুদ্ধের কাজে ও বিলাত হুইতে 
মাল মদল৷ আমদানীর স্থবিধ! ন| হওয়তে এই সব কাঞ্জে দেরি পড়িম্বাছিল। তন্রাচ এই 
সব বিদ্সত্তে ও ইম্প্রুতমেণ্ট গ্র্ট গুলি অনেক কাজ করিতে মমূর্থ হুইয়। ছিল। কলি- 
কাঠার ইম্প্রুভমেণ্ট ই সহরের উপকণ্ঠ গুলির উলতিকল্পে যে যে স্থানে লোকের সংখ 
এত বেশী যে অস্বাস্থ্যকর হইবারই কথ, সেই সব স্থানে রাস্তা খাহির করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি 
করা॥ রান্ত। চওড়া! কর. পয়ঃ প্রণাশীর শ্রবন্দবস্থের ব্যবস্থা ইত্যাদি ক।ধেয ব্যাপূত ছিলেন। 

অধুনা কেবল বড় বড় সহর গুলিতে মিউনিদিপালিটির কাজ ইউরোপীয় নগরের মত 
তালক্ধপ চপি॥ থকে কিন্ত অনেকগুলি ছোট ছোট মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে নানারূপ 
অভিযোগ শোন গিয়া থাকে ও তাহ। অনেকদিন হইতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছিল। অতঃপর ভারতবর্ষীর গবর্ণমে্ট মিউনিসিপাঁপটি দিগের উন্নতি কি উপায়ে 
ও কোন দিকে সাধিত হইতে পারে তদ্বিবয়ে একটি মন্তব্য প্রক(শ করিলেন। সংবাদ 
পত্রে এই মন্তব্য লইয়! তুমু আন্দোলন চলিয়৷ ছিল । এক দল বলেন যে মিউনিমিপালিটি 
গুলি যে অকর্মণ্য তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। অপর পক্ষ তাহার উত্তরে 
বলেন যে সরক্করি সভাপতি স্বপ্₹ং ই সব কাজ করিতেন ও সভ্যর্দিগকে বড় একট। 
কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তাহার! অভিজ্ঞত! লাভ করিবার সুব্ধ! পান নাই। 
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেপ্ট তাছাদিগের মন্তব্যে স্পষ্টাক্ষরে নিধেশ করিয়াছেন, যে মিউনিসি- 
পাণিট স্থাপনার চরম লক্ষ্য হইতেছে লোক দিগকে সাধারণের কান্য করিতে শিক্ষ। 
দেওয়া। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়! সর্বাগ্রে কর্তব্য । এখন হইতে সরকারি 
সভাপতি আর গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন না, কিন্তু সভ্যদদিগকে তাহাদিগের সভাপতি 
রূপে একজন বেসরকারি সহোযোগীকে নির্বাচিত করিবার ক্ষমত! দেওয়া হইবে। এক্ষণে 
মিউনিপিপাল চেয়ারম্যান দ্রিগের মধ্যে মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
সরকারি কর্মকারি, এক তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সরকারি কম্মকারি ও এক তৃতীয়!ংশ 
নির্বাচিত বেসরকারি ভদ্রলোক। প্রত্যেক মিউনিসিপাঁল সভাপতি একজন নির্বাচিত 
বেসরকারি লোক.হুন ইহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে । কিন্তু ইছ! সত্য যে অন্ততঃ 
একটি গ্রদেশে মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ একজন বেদরকারি সভাপতি নির্বাচন করিবার 
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অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও এই অধিকারের বাক্ছার করিতে সকল. সম আগ্রহ প্রচ্থাশ 
করেন নাই। সম্প্রতি ডিষ্বীক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির উপর. গবর্ণমেপ্টের গ্রত্তাব, 
ও প্রভৃত্বের মাত্র। ক্রমে ক্রমে হাস করিবার চেষ্|! হছইতেছে। আশ! করা'যায় যে যখন 
সত্যদিগের উপর অধিক ক্ষমা অর্পণ করা হইবে শখন-তাহার মিউনিসিপালিটির কার্ষে 
অধিক আগ্রহ ও এনুরাগের পরিচয় দিতে পারিবেন। ইতিমধ্োই ইচ্ছার সুচনা দেখা 
যাইতেছে'। পাঞ্জাবে সভা নির্বাচনের সময় বড় বড় সহরে খুব উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখা 
যায়, বদি ও ছোট ছোট নগরে অধিবাসি দিগের মধো ওওগাসীন্ত এখনও একেবারে দূর 
হয়নাই । যোটামুটি: বল! যাইতে পারেষে এখন ঘে সহর যত. বড়, সেখানে জন 
সাধারণের মত ও তত প্রবল ও যেখানে সাধারণ মৃত প্রকল সেখানে মিউনিসিপালটির 
সভ্যগণকে- অন্ততঃ বাধ্য হইয়া কতকটা কাঞ্জ করিতে হস) একেবারে ফাকি: দেওয়া 
চলেনা । তবে সরকারি প্রভাবের অত।ব হইলে ছেটি গেট মিউনিসিপালিটি গুলিতে 
ও সন্ভ্গণ যে কার্ধেয বিশেষ মনোযোগী হইবেন সে বিষয়ে :সন্দেহ আছে সীমান্ত প্রদেশে 
্বায়ত্ব শীলন অতি অন্পদিন হইতে প্রচলিত হইগ্লাছে কিন্তু-দেখানে-ও দেখ! যাইতেছে 
যেঅনেকশুলি মিউনিসিপাঁলটির সভ্যগণ: সাধারণের হিক্শফকর কার্যে বিশেষ অন্থরাগী 
হইয্লাছেন। কোন কোন স্থানে বটে সভ।গণ স্বতঃ প্রবৃন্ত হইয়া কাঞ্ করিতে এখনও 
অভ্যন্ত হয় নাই। কিন্ত মোটের উপর বল। যাইতে পারে যে অনেক স্থানেই কাজ 
তালরূপ চলিতেছে । কেবল লীমান্ত প্রদেশেই মিউনিসিপালিটির সভ্যগণের 
পক্ষে এ কথা খাটে এমন নহে অঙ্গান্ঠ স্থানের সম্বন্ধে ও. একথা বলা যাইতে পারে। 
বিবার উড়িষ্য। প্রদেশে এ বিষগ্বে বেশী কাজ হইতেছেন| কিন্তু এখানেও লতা নির্বাচনের 
সময় বিলক্ষণ উৎসাহ দেখ! গিয়া থাকে | পাটনা মিউমিসিপ।লিটির সভা গণের মধ্যে একটি 
দল আছে, তাহাদিগের উদ্দেস্ত কিসে অপব্যয় নষ্ট হয়: ও. টাকার সন্ধার হয়। মৌটের 
উপর বল! যাইতে পারে ঘে কোন মিউনিসপালিটিক সভ্যগন তাহাদিগের যে. পরিমাণে 
টাক্স বদাইবার ক্ষমত। আছে তাহার ব্যবহার'করিতে ইচ্ছুক নহেন। অনেকেরই বিশ্বাপ. 
যে টাকার দরকার হইপে গবর্ণমেপ্ট আছেন। অনেক বড় বড় মিউনিলি 
পালিটির লভ্গণ সাধারণের স্বাস্ত্যোন্মতির জন্ত বনু. বায় সাধ্য প্রস্তাব কাধে: 
পরিণত করিতে ইচ্ছুক ইন্‌ কিন্তু টাকা কোখ। হইতে আসিবে সে: প্রশ্নের 
উত্তরে বলেন যে তাহাদিগের মিউনিসিপালিটটার টাকা, নাই ও গবর্মষেণ্টের নিকট 
টাক। ভিক্ষা করিয়। থাকেন। অনেক মিউনিসিপালিটিতেই' অধিবাসিদিগের ক্ষষতাঁ- 
সাধ্য কর বসান হয় নাই। মিউনিসিপালিটাদিগের আদ্ব'বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, 
অনেকেরই ইহা ধারণ! | কিন্তু এ কখ! ঠিক নে, কেনন। কোন:কোনস্থানে এধনও - করু 
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বসান কি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে কোন তদন্ত কখন কর! হয় নাই। সম্প্রতি 
অহুসন্ধানের হর! জান! গিয়াছে যে মিউনিসিপালিটি যে কর আদায় করিয়! থাকেন, 
আনেক জেলায় তাহার পরিমাশ অধিবাসিদিগের আয়ের শতকরা আট আনা মান্র। কিন্তু 
যতদিন না কর-দাতাঁগণ বুঝিতে পারিবেন, যে স্বাস্থ্য সন্ধীয় উর্নতি করিতে গেলে টাকার 
দরকার ও সে টাক! পাইতে হইলে কর বুদ্ধির প্রয়োজন, ততদিন: এদিকে বিশেষ কিছু 
উল্রতির আশ! অল্প। জন সাধারণকে স্বাস্থ্যোন্ন তির উপকারিত। বুঝইয়। দেওয়া ছাড়া 
গবর্ণমেণ্ট 'এ সম্বন্ধে আর কিছুই করিতে পারেন ন। কোন কোন প্রদেশে সাধারণকে 
এই বিষয় শিক্ষা! দিবার জন্য বন্দবস্ত হইতেছে । আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গাল প্রদেশে 
ডিষ্ট্িক্ট বোর্ডদিগের প্রতিনিধিগণ লইয়। মন্ত্রণার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। যে 
যেখানে বোর্ডের সভা দিগের মধ্যে দাসিন্ত দেখাগিয়াছিল, সেই সব বোর্ডে সরকারি 
সভাপতি থাকার দরুণ, তিনিই সব কাজ করিতেন ও অপর সভ্যগণকে বড় কিছু করিতে 
হইত না, ও সেই জন্ত এসব বিষয়ে তাহাদিগের অনুরাগ হইত না। জেলার মাজিষ্রেটকে 
জেলার সর্ধত্র ুরিয়। বেড়াইতে হয়, জেলার প্রত্যেক অংশের অবস্থ। তাহার ভালরূপ 
জানা আছে-_মু রং ডি ্রক্ট বোের সভাপতির কাধ্য তাহার দ্বারা অতি শ্ুন্দরন্ধপে 
সম্পন্ন হইবারই কথ | কিন্থ একদিকে যেমন ভাল কাজ ভয়, তেমনি বেলরকারি সভ্য 
গণের অন্রাগও লোপ পায়। কিছুদিন হইল বাঙ্গালার গবর্ণষেণ্ট পাচটি ডি কট 
ধোর্ডের সভ্যদিগকে বেসরকারি সভাপতি নির্বাচনের ক্ষমত| প্রদান করেন ও পূর্বোক্ত 
সভায় প্রকাশ কর! হয় যে আরও পনরটি বোডের সভ্যগণকে পরব্র্ষে উক্ত ক্ষমত। 
প্রদান কর] যাইব । এই সভায় সভাপতি ছিলেন স্বয়ং বঙ্গের গবণর, সুতরাং ইহার 
, ক্কার্ধ্যাবলীর উপর সাধারণের ও সংবাদপত্র দ্রিগের মনোযোগ বিশেষরপে আকৃ্ 
হইয়াছিল। আশ! কর! যায় যে ইহাহইতে অনেক সুফল প্রস্থত হইবে ও ডিষ্টিকট বোডে'র 
বেসরকারি সভাগণ বোডে'র কার্যে অধিক পরিমাণে মনোযোগী হইবেন । কিন্ত এখন 
হইতে স্বায়ত শাসনের ভার দেশীয় মন্ত্রী দিগের হস্তে অর্পিত হইবে বলিয়া কোন কোন 
» প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে উন্নতির জন্ত যে আইনের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন তাহ 
নুতন সংশোধিত ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার্থ আপাততঃ স্থগিদ রাখিয়াছেন। সেইজন্ত 
স্বাযস্ব শাসন প্রণালীর বিস্তার কল্পে আলোচাবর্ষে, পূর্বব বর্ষের ন্যায় অধিক কাজ হয় নাই। 
এক্ষণে দেখা যাউক আলোচ্যবর্ষে স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে কিকি আইন করা হইয়া 
ছিল। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে পাঞ্জাবে বাঙ্গালা ও বিহার ও উডড়ষ্যা প্রদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ কর! হইয়াছে। বোম্বাই নগরে ও রেঙ্গুনে বাড়ী ভাড়া অতাস্ত 
ধাড়িয়৷ ছিল। তাহার প্রতীকারাথে বোদ্বাই ও বন্ধ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক 
নও 
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আইন পাশ হুইয়াছিল। বাঙগালার ব্যবস্থাপক সভায় ও এ্রপ্ূপ একটি আইনের পাগুলিপি 
গ্রবর্তিত হইয়াছে। মান্দ্রাঙজ গ্রদেশে নান্দ্রাজ নগরে মিউনিসিপালিটির সংস্কারের জন্ত 
মার্চমাসে একটি আইন পাশ হয় ও অক্টোবর মাসে তদনুযারী কাধ্য হইতে থাকে । উক্ত 
প্রদ্দেশে গত মালের মিউসিপালিটি দিগের সম্বন্ধে ও একটি আইনের খসড়। প্রস্তুত হুইয়! 
ছিল। বোম্বাই এর ব্যবস্থাপক সভ1 একটি আইন পাশ করেন যাহারা বাজি রাখিবার, 
আপিসগুন্দির উপর বোশ্বাইএর বাজিথেল! স্বন্ধীয় আইন গুয়োগ করা হস ও রাজ 
পথে ও সাধারণ যে স্থানে সমবেত হয় তথায় বাজীখেল! নিষিদ্ধ হয়। 
তারতব্ষায় ব্যবস্থাপক সভ। আলোচ্যবর্ষে রৌলাট আইন দ্বয় সম্বন্ধে তর্ক 
বিতর্ক করিতেই প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিল, এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
তারতবর্ষের বাধিক আয় ব্যয়ের হিসাব যখন ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে আনীত হয়, তখন 
এবার এক নূতন পদ্ধতি অবলস্থিত হইয়াছিল। এবার আঁয় ব্যয় হিসাব বিভাগের কর্তা 
সার জেম্দ্‌ ( এক্ষণে লর্ড ) মেষ্টন উক্ত হিসাব দাখিল করিবার সময় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন, ও তাহাতে গতবর্ষের জার বায় সন্বন্ধে অনেক জআ্ঞালোচন! করেন। যখন এই 
ছিসাব লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ত হইল, তখন অনেকগুলি প্রস্তাব অনুমোদনার্থ উপস্থিত 
কর! হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শর্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন ফে এবারে দেন! করিবার জন্ত 
দশকোটি পাউও ধার্ধ্য হইয়াছে, তাহা কমাইয়! চারিকোর্টি পাউও্ কর! হউক ও থে 
টাক! উদ্বর্ত থাকিবে, তাহা! স্বাস্থ্যোররতি, শিক্ষারবিস্তার ও পল্লীগ্রামে ক্গলকষ্ট দূর করিবার 
জন্ত খরচ কর! হউক। এই প্রন্তাৰে আপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু মেষ্টন সাহেব ইহ! সম্বন্ধে 
এমনি একাট আশাপ্রদ বক্তত করিলেন. যে তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া শর্মা 
মহাশয় তাহার প্রস্তাব প্রতিহার করিলেন। শন্দী মহাশয়ের আর একটা 
প্রস্তাব ছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্ত মে টাক! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা! আরও দশখলক্ষ প:উও বাড়ান হউক । এ প্রপ্তাব অগ্রাহা হইয়াছিল 
বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেখান হইয়াছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের নত 
গবর্ণমেণ্ট চেষ্টার ও ক্রটি করিতেছেন ন! ও অর্থব্যয়েও কৃপণতা করিতেছেন ন|। 
আর একটা প্রস্তাব ছিল যে রেল নিম্মাণ কিনব! বিস্তৃতির জন্ত যে টাকা নিদি্ হইয়াছে 
তাহা কমান হউক । এ প্রস্তাবও অগ্রাহা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের উত্তরে দেখান 
হইয়াছিল যে মুদ্ধের সময় কল কবজ, লোহ1, লক্কর আমদানি বন্ধ হওয়।তে. রেলগুলির 
স্কার অভাবে এরূপ শোচনীয় অবস্থ| হইয়ছে, যে উহা! মেরামত করিতে অর্থব্য্ধে 
কূপণতা৷ করিলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে, কেনন। রেলখুলি হইতে বার্ধিক. পাচকোটি 
পাউও আয় হইয়া থাকে। 
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রৌলাট আইন পাল হওয়াতে ভার হব বাবস্থাপক মভার পা গণের মগো 
চারিঞ্জন বেসরকারি নির্বাচিত সভা তাহাদিগের অলস্তোষ প্রকাশ করিণার উদ্দেশে 
পদত্যাগ করিয়াছিলেন ও তাহাদিগের স্থানে পুনঃ নির্বাচন কর! হইয়্াছিল। ইহাদের মধ্যে 
হুষ্টটী নির্ব্বাচন আইন সঙ্গত হয় নাই ধপিয়! আপত্তি কর! হইয়াছিল ও তাদগ্গের ফলে 
একটা ঠিক হইয়াছিল বলিয়া সাবাস্ত হয়। কিন্তু সপরটি সম্বন্ধে অনেক অবৈপ কার্ধ। 
হইয়াছিল বলিয়! উহ! বাতিল হুইযাছিল। 

১৯১৯ সালে সেপ্টেপ্বর মাসে সিমলায় ভার ভবণীর় বাবস্থবপক সভার যে অধবেশন 
হয়, তথায় 'অনেক সভ্যই অনুপস্থিত ছিলেন, কেনন! তাহাপিগের মধো কেহ কেহ 
শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে আন্দোপন করিবার জন্ত তখন বিলাতে গির়াছিলেন । 
তত্রাচ সভার দ্বাদশটী অধিবেশন হষঈয়াছিল ও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ও নির্বাহ 
হইয়াছিল। তিনশত কুণ্ড্টি প্রশ্ন সভ্যগণ পাঠাইয়াছিলেন ও তম্মধো 
একশত নিরানব্বইটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিন। তেইশইঈী প্রস্তাবের সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বারটা প্রস্তাব সভ। দ্বার! বিন্বেচিত হয়। কুড়িটা আইনের 
খসড়া প্রবর্তিত হয় ও তন্মধ্যে ফোলটা পাস হয়। নিম্নলিখিত প্রন্তাবগুলি সম্বন্ধে যে 
বাদ[নুবাদ হয় তাহ! হইতে বেসরকারি পভ্যগণ সভাব কার্ধ্যে কতটা মনোধষোগ দিগ 
থাকেন তাহ! বুঝিতে পারা যাইবে । 

১*ই সেপ্টেম্বর তারিখে সভ। নিয়লখিত প্রন্ততব করিলেন--“গবর্ণরজেনেরালকে 
অনুরোধ করা হউক যে তিনি ইউরোপীর সমরে জয়লাভ ও শান্তির জন্ সম্নাটকে 
তারতবাসিদিগেব পক্ষ হইতে রাজডক্তি-মূলক এবং 'আনন্দস্তক 'অভিনন্দন প্রেরণ 
করেন, সয়।টের জাহাজি সেনা,স্থলস্থ সেন। ও আকাশগামী মেনাগণ যুদ্ধে যে অপূর্বব বীরত্ব 
দেখাইয়াছেন ও অগাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিমাছেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
ও ক্কৃতজ্ঞতা নুচক অভিনন্দন কর হউক, সম্রাটের রাজ/শাসন কার্ধে নিযুক্ত কর্মচারি 
গণকে' ও বাহার! বুদ্ধোপকরণ গ্রস্তত করণে নিষুক্ত ছিলেন কিন্ব! রেলবিভাগে ডাক 
বিভাগেও তারের খবর বিভাগে নিমুক্ত ছিলেন তাহাদিগকে বুদ্ধের সময় তীহাদিগের 
 কর্তব্যকার্ষো অনুরাগ ও ক্ষতিস্বীকার ও আস্মোৎসর্গের জন্ত ধন্তবাদ দেওয়। হউক। 
এই প্রস্তাব সর্ধপন্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। এই অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাটের পক্ষ 
হইতে ভারত সচিব বড়লাট সাহেবকে নিক্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইর়াছিলেন। 

“ভারতবষীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষ হইতে সন্তরটকে যে অভিনন্দন পাঠান হইয়াছে, 
তাহা আমি সম্রাটের অবগতির জঙ্ত তাহার সমক্ষে দিয়াছি। তিনি তছুত্তরে 
আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে উক্ত সন্ভার সভ্যগণকে 'মবগত করা ইউক যে তিনি লমবে 
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বিশ্রয়ান্তে ও সন্ধিস্থাপনের পর ীাহাদিগের নিকট হইতে এই অভিনন্দন প|ইয়া অত্যন্ত 
গ্রীত হইয়াছেন। সম্রাটের আদেশ ক্রমে এই অভিনন্দনের কথ! প্রধান মন্ত্রী মহাশরকে 
ও পালামেণ্ট মহালভাকে ও জানাইতেছি কারণ তন্বার| ধাহাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া 
হইয়াছে, তীহারাও সেকথ। জানিতে পারিবেন। আমি আরও আদিষ্ট হুইয়াছি যে 
এইযুদ্ধে ভারতবর্ষ যে-সহায়ত! করিয়ছে ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে,তজ্জন্ত ইংলগুবাসিগণ 
মোহিত ও রুতজ্ঞ হইয়াছেন একণ| 'ও "আপনি সকলকে জানাইবেন ইচ। অনুরোধ 
করিতেছি ।” | 
সেই দিনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীম একটি প্রস্তাব উন্থাপিত করেন যে পাঞ্জাবে 
যে হাঙ্গাম! হইয়াছিল তাহার কারণ নিদ্ধীরণ করিবার জনা ও উক্ত হাঙ্গামা দমনের 
জনা রাজকর্মচারিগণ যাহ যাহা করিয়।৷ ছিলেন তাহ! কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল তাহ! বিচার 
করিবার জন্য একটা তদন্তকারি কমিটা নিযুক্ত করা .হউক। কিন্ত ইতি পূর্বেই 
বড়লাট সাহেৰ এইরূপ একটা কমিটী নিযুক্ত হইবে নঞ্গিয়। ছিলেন বলিয়া পঞ্ডিতজ্রী 
' কিছু মুস্ষিলে পড়িয়া! ছিলেন। তিনি তীহার গ্রন্তান পরিবর্তিত করিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়৷ অকুতকার্ধা হওয়াতে তাহার মূল প্রস্তাব বাহল রাখিবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
ঈইলেন। এই প্রস্তাব লইয়া অনেক বাদান্ুবাদ চলিল-ও ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই 
তর্কের শেষ হইল এবং প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চান্দা 
মহাশয়ের ছুইটি প্রস্তাব ছিল। তাহার প্রস্তাব ছিল এই যে দিল্লী নগরে যে ছাঙ্গাম! 
হইয়! ছিল তাহার তদন্তের জন্ত একটি কমিটি নিধুক্ত হউক। ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে সার উইলিয়ম ভিন্মেণ্ট বলিলেন যে পঞ্জ(ব সম্বন্ধে যে কমিটি নিধুক্ত হইবে, 
তাহ! দিল্লীতে হাঙ্গামার বিষয়ও তান্ত করিবে । সুতরাং চান্দ। মহাশয় এই প্রস্তাব 
উঠাহয়। লইলেন। তীহার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যে কলিকাত নগরে এপ্রিল 
মাসে যে পুলিশের সহিত দাঙগ। হইয়! ছিল তাহ! তদন্তের জন্য ও একটি কমিটি নিযুক্ত 
হ₹উক। কিন্ত বাঙ্গাল! দেশের প্রতিনিধিগণ কিম্ব। অন্ত।ন্ত সভা গণ এ প্রস্তাবের ঈমর্থন 
ন! করাতে ইহ! ও পরিতাক্ত হইল। 
১৫ই মেপ্টেম্বর মাসে চান! মহাশয় একটি প্রস্তাব করেন যে শ্রীশ্মকালে সিমল1 শৈলে 
পঞ্জাব গব্ণমেণ্টের বাস কর! অন্ুচিত। কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশীয় সভ্যগণ এ প্রস্তান্থের 
'অনুম্দ্দন করিলেন না ও সার উইলিয়ম এই প্রস্তাবে আপত্তি করাতে ইহাও অগ্রান্থ 
ইইল। সার উইলিয়ম ভিন্মেণ্ট দেখাইলেন যে ১৯৯৩ ও ১৯০৫ সালে লর্ড বর্জন প্রস্তাব 
করিয়া ছিলেন যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে দিমল। পরিতআগ করিতে হইবে ও শ্িমলাতে 
কেবল ভারতবর্ষায় গবর্ণমেন্টই থাকিবেন। কিন্তু কি কারণে ভারতমচিব উক্ত প্রস্তাবে 
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সম্মতি দান করেন নাঈ হঙ্ঠা ৪ দেখালেন । সার উষ্টলিয়ম শশার ৪ জ!নাঈলেন যে 
এই বিষয় ১৯১৭ সালে একটি কমিটি দ্বারা বিঝেচিঠ হষ্টয়াছিল ও উত্ত কমিটি এখন যে 
বন্দবস্ত চলিতেছে তাহ! পরিবর্তন করার গ্রস্তাব করেন নাই! বল! বাহুল্য এই প্রস্তাৰ 
ও অগ্রাহা হইল। চান্দা মগ্ভাশয় আর একটি প্রস্তাব করেন যে খাগ্য বঙ্্রের মূল্য ভাগ 
করিবার জন্ত উপায় অবলম্বন কর! হউক । গব্ণমেণ্টের পক্ষে ম্যাণ্ট সাহেব দেখাইলেন 
কি কারণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়ছে ও তাহার 'গ্রতিকারার্ে গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলখন 
করিয়াছেন। ১৬ই ক্তারিখে এই সুর পুনরারস্ত হয় ও তখন লি সাঞ্েব কাপড়ের দাম 
কমাইবার জন্ত কি কি কর। হইয়াছে, তাহা দেখাইয়। দিলেন। এই প্রস্তাবটি কিধিঃং 
পরিবন্তিত আকারে গ্রাহা হইল। সার দিনশ! ওয়াচ মহাশয় এই সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন 
ষে বিক্রেতা গণের অতাধিক লোভের দরুণ কি পরিসাণে দাম বুদ্ধি হইয়াছে তাহার 
তদন্ত করিবার জগ্ত ও আবগ্রক বেধে তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিবার জগ্ত 
একটি কমিটি নিযুক্ত হউক | এন প্রস্ত।ব ও পরিবর্তিত আকারে অনুমোদিত হইল। সেই 
দিনে শ্রীযুক্ত নাখমল নাগপুরে একটি ধিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপনার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন । 
শিক্ষা বিভাগের কর্ত। খঁ। বাহাদুর মহম্মদ শাফি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন কিন্ত কবে 
হইবে ও আইন ভারত বর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় হইবে কি নাগপুবের বাবস্থাপক সভায় 
ছইবে সে বিষয় বিচারাধীন বহিল। কলিকাতার সাহেব বণিক দিগের প্রতিনিধি 
ক্রম সাহেব কলিকাতার টাক শাল খড়বাজার হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব 
আনয়ন করিলেন। কলিকাতার 'অপর প্রতিনিধি গণের মধো আবদর রহিম সাহেব 
ও কাশীমবাজারের মহারাজ! এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, কিন্তু রার বাাছুর সীত! 
নাথ রায় ইহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হাউআঙ 
সাহেব উত্তরে বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এবফয় কিছুবলিতে পারেন না। তবে 
উপবক্ত স্থান পাওয়া যাইলে ও খরচা কত হইবে তাহ ঠিক হইলে, এ প্রশ্ন 
বিবেচনা! করিয়! একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রস্তত আছেন। এ প্রস্তাব 
অনুমেদিত হইয়াছিল। €৩এ সেপ্টেম্বর ভারিখে শ্রীযুক্ত শন্ম। মহাশয় এদেশে একটি 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রস্তাব আনয়ন করেন। কাশিশ্বাজারের মহারাজ! 
ও মালবীয় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন কবেন, কিন্তু অন্ত কোন সভ্য এ বিষয়ে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভাউয়ার্ভ সাহেব উত্তরে 
বলিলেন যে শ্রীগুক্ত শন্ম। যাহা বলিয়াছেন তাহার অনেকাংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের 
মতের মিল আছে ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় শ্লবিধা বুদ্ধি করিঝার উপকারিতা ও আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন সন্দেচ নাই। দেশে এখন নানানিধ শ্রমশিল ব্যাপাবের 
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অনুষ্ঠান হইতেছে ও ব্যাঙ্ক হইতে টাক! পাইবার ম্ুবিধা করিয়। দেওদা অতান্থ 
আবশ্যক হইয়াছে । যাহাতে লোকে টাকা মাটির ভিতর প্রোথিত ন! রাঁখিয়! উহার 
সদ্বাবহার করিতে শিক্ষা করে ইহ! একাস্ত বাঞ্চনীয় । কিন্তু শ্রীযুক্ত শর্মা! যে উপায়ে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহেন গবর্ণমণ্ট তাহা! অবলম্বন করিতে প্রস্ততি নছেন। 
এ সম্বন্ধে ভাহাদিগের নিজের একটি প্রস্তাব আছে ও উহা অন্ুমোদনার্থ 
ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে । এই প্রস্তাবে কলিকাতা, বোথাই ও 
মান্দ্রাঞ্জের তিনটি ব্যাঙ্ক মিলিত করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ কর! হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত শর্মার 
প্রস্তাব স্থতরাং অগ্রাহা হইল। ক্রম সাহেব প্রস্তাব করেন যে কপিকাতার উপকণ্ঠে 
বৈছাতিক বলের দ্বার চালিত ট্রামওয়ে প্রচলিত করা ও লোকের যাতায়াতের সুবিধ! 
করিয়। দেওয়। উচিত। বাণিজ্যবিভাগের কর্ত। এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন যে 
তিনি আগামী শীতকালে কপিকাতায় যাইয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের সহিত এ 
বিষয়ে পরামখ করিবেন । 'অভংপর ক্রম, সাহেবের প্রস্জীব অনুমোদিত হইল । শ্রীযুক্ত 
সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে সৈন্যবিভাগ সন্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে 
কমিশন নিষুক্ত হইয়াছে তাহাতে একজন বেগরকান্সি দেশীয় সভ্য নিযুক্ত করা 
হউক। ইনার উত্তরে গব্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মেক্গর জেনারাল বিংলি বলিলেন যে 
গবর্ণর জেনেরালের সহিত পর|মর্শ করিয়া ভারতসচিব ই্তমধোই মেজয় মালিক সার 
উমার হাইয়ৎ খাকে এই কমিশনের সভ্যপদে নিষুক্ত কক্িযছেন। 

আলোচ্যবষে ভারতবধীপ্প ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনগুলি পাস হইয়াছিল 
তাহাদিগের সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বল। যাইতেছে। বিষ সংক্রান্ত আইনের 
দ্বারা বিষ বিক্রয় সম্বন্ধে নিয়ম করিবার জন্য প্রার্দিশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে 
কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়। হয়। সামুধ্রিক শুক্ক আইনের পরিবর্তিত করিয়৷ কৃত্ঘরের 
কর্মচারি গণকে ক্ষমত। দেওয়। হয় যে তাহারা বিদেশ হইতে আমদানি 
উষধ ও বিষ গুলি নমুন! উচিত মুল্যে ক্রয় করিয়। পরীক্ষ/। করিবেন ও পরে স্বাস্থা 
বিভাগের কম্মচারিগণ দেখিবেন ষে উহ! আমল কি ভেঞ্জাল জিনিস্‌। আর একটি আইন 
পাস হইয়াছিল যার! বিদেশে যে ছাল ও চামড়া রপ্তানি হয় তাহার উপর শতকর! 
পনর টাক! শুল্ক বসান হইয়াছে । তবে ব্রিটিশ সামাজ্যে যাহ! রপ্তানি হইবে তাহার 
উপর শতকর! দশ টাক! বাট! দেওয়। হইবে। এই আইনের উদ্দেষ্ত হইতেছে এদেশে 
যাহাতে চামড়ার জিনিস প্রস্বত হইতে পারে । এতাবৎ বিদেশী কারথানাগ ইহ! প্রস্বত 
হইতেছিল ও বিদেশী বণিকগণ ইহাছছইতে লাভ করিতেছিল। 

আলোচা বর্ষে সাহটি নূতন বিধান প্রচলিত হষয়াছিল। হক্মধো ছয়টি পঞ্জাব 
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ও অন্তান্ত স্থানে যে হাঙ্গাষ! হইয়াছিল তাহ। সংক্রান্ত । এই বিধানগুপি ছয় মাস মাত্র 
বাহাল থাকে । এই বিধান গুলির কারণ নিয়ে উল্লেধ করাগেল। ভারত সচিবকে 
এসপ্বন্ধে এইরূপ লেখ। হইয়াছিল । “পঞ্জাব প্রদেশের কোন কোন স্থানে বিদ্রোহের 
লক্ষণ দেখা যাওয়াতে গব্ণরজেনেনেলকে বাধ্য হয়! আদেশ দিতে হইতেছে যে লাহোর 
ও 'অমৃতসহর জেলায় রাঞদ্রোহ সন্বন্কীয় অপবাবের বিষয় আদালতে বিচার হইবেন! 
এবং উক্ত জেলাদ্বয়ে সামরিক আইন প্রচলিত করা গেপ ও পূর্বোক্ত অপর।ধিগণের 
বিচার সামরিক আদালতে হইবে। তবে এই সামরিক আদালতের বিচারপতি হইবেন 
তিন জন ও তাহাদিগের মধ্যে অন্তত: ছুই জন সেসনন্‌ কিন্বা অতিরিক্ত জজ দিগের 
মধ) হইতে নিধুক্ত কর! হইবে । এবিষয়ে বিলম্ব কর! অযৌন্তিক বলিয়া এই বিধান 
প্রচলিত কর! গেল, ও এই সামরিক আদালতের ব্চারপতিগণ ১০ এপপ্রলে কিম্বা তাহার 
পরে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার বিচার করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন হইলে 
এইরূপ আদ্দালতের সংখ্যা! বাড়।ইতে পারিবেন। সপ্তম বিধানটির উদ্দেএরছিল এদেশে 
রশগ়ার রুল নোটের প্রচলন রহিত করা। বলশেভিকগণ এদেশে গবর্ণমেণ্টের 
বিপক্ষে যে হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা! করিতেছে এই উপলক্ষেই এদেশে পুর্বোক্ত নোট 
গুলির প্রচার হইয়াছে । 

এই বর্ষে একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণষেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইয়।ছিল। 
এটি এই- সংস্কার বিধি প্রচলিত হইলে রাজপুরুষগণের অবস্থ! ভধিষাতে কিরূপ 
হইবে। সকল জিনিসের দর বুদ্ধি হওয়াতে এই কন্মচারিগণের অবস্থা ঝড় 
সন্তোষজনক ছিলনা শ্ুতরাং নুদ্ধ শেষ হইপে ভহাদিগের বেতন বুদ্ধিব 
বন্দবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই বেতন বুদ্ধি সম্বন্ধে পৰলিক সার্ডিল কমিশন 
যে প্রস্তাব করয়াছিলেন, তাহাই অনেকটা গৃহীত হঈয়াছিল। এদেশে শাসন 
প্রণাপার জন্য ধায় যত কম হইতে পারে তাহাই কর! হইমাছে। ত্রিশকোটি পো 
শাসন" করিবার জন্য বারকোটি পাউণ্ড বজেট হইম্জা থাকে। কিন্তু উচ্চপদস্থ 
কন্মচারিগণকে খুব ভারি কাজ করিতে হয়। তাহাদিগকে উপমুক্ত বেতন না দিলে 
কাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । এই বংসর আশঙ্ক। করা গিয়াছিল যে বেতন 
বৃদ্ধি না করিলে নূতন লোক আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বেতন বৃদ্ধির প্রস্তা 
বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছিল ও দৈন্য বিভাগ, পিভিশস কর্মচারিগণ, পুলিশ বিভাগ 
শিক্ষাবিভাগ, বনবিভাগ 'ও অন্যানা বিভাগে কর্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
অবশ্য দেশীয় সংবাদপত্রে এই বেতন বুদ্ধি বিপক্ষে প্রতিবাদ হইয়াছিল, কিন্ত শিক্ষিত 
স্প্রদায় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভাল লোক নিযুক্ত করিতে হইলে বেতন বুদ্ধ 
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করা! একান্ত আবশাক । তবে এক্ষণে উচ্চপদস্থ কম্মগারিগণের মধ্যে অনেক 
দেশীয় লোক নিযুক্ত কর! স্থির হইয়াছে, ও তজ্জন্য বেতনবৃদ্ধর বিপক্ষে আন্দোলন 
ক্রমেই কমিক যাইতেছে । শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে রাজপুরুষগণের অবস্থা ও 
উন্নতি সন্বপ্ধে ভারতপষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দিল্লীনগরে থে অধিবেশন হয় তথায় 
বড়লাট বাহ।দুর এইপ্প ধক্তু 2 করিয়াছিলপেন--"শাসন সংস্কার বিধি প্রবর্তিত হইলে 
পাজকশ্মচারিগণের ভবিষাতে কি অবস্থ। হইবে, সে বিষয়ে ভাপন। হওয়া অস্বাভাবিক 
নহে। ম্থতরাং এ সম্বন্ধে আমর মত প্রকাশ করিতেছি । প্রথমতঃ বল! যাইতে 
পারে, যে যুদ্ধের সময় এদেশীয় রাজপুরুষগণকে যারপপর নাই পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল 'ও তীহাদিগের মধ্য অনেকেই বুদ্ধে যোগ দেওয়াতে, সংখ্যাও অনেক 
কমিয়া গিয়াছিল। কাজের ভিড়ের জনা তাহাদিগের ছুটি একরকম রহিত হইয়াছিপ, 
ও তাহাদিগকে দ্বিগুণ কাজ করিতে হইয়াছিল | এজনা অহুনকেরই স্বাস্থ ভঙ্গ হইয়াছিল । 
তাহার উপর জিনিষের দর বাড়াতেও তাহার! বিলক্ষণ অন্ুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন । 
কখন কথন আন্দোলনকারিগণ ঠাহাঁদিগের উপর অন্যায় আক্রমণ, করিম়্াছিল। কিন্তু 
তবু তাহার! দেশে শান্তিরক্ষা করিতে ও যুদ্ধে জয়পাভ করিঙ্ে চেষ্টার ভ্রুটী করেন নাই। 
এক্ষণে বুদ্ধ শেষ হওয়াতে তাহাদিগকে আরও অধিক ঠ্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে। 
তাহাদিগকে এইজন্য আম যথেষ্ট ধনাবাদ দিতভেছি। যে সংক্কার বি প্রবর্তিত 
হইতেছে তাহার ফলে ভবিবাতে রাজপুরুষদিগের অনন্থ! নিশ্চমই অনেকটা পরিবর্তিত 
হইবে। এযাঁবং উচ্চ কম্মচারিগণ বিলাত হইতে নিধুক্ত হইয়। আসিতেছেন, যথ| 
সিবিলিক্সানগণ, পুলিশ কল্মচারিগণ, সরকারি চিকিৎসকগণ, শিক্ষাবিভ।াগের কন্মচীরিগণ, 
বনবভ।গের কশ্মচারিগণ ও ইন্জিনিয়ারগণ। কেহ কেহ বলেন যে এই কম্মচার্িগণ 
ঘষে ক্ষমণ| গ্রাপু হইর।ছেন, তাহ। পাপামেন্ট অর্পন করে নাই । একথ। ঠিক নহে। 
এই কর্মাচ(রিগণকে পাশামেন্টই এদেশে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ও ভার তবর্ষীর গবর্ণমেন্টের 
অধীনে রাজ্যশাসন করাই তাহাদিগের কর্তবা ছিল। তাহারা মে কাঙ্গ করিগছেন, 
অগ্ত কেহ তাহা করিতে পারিত ন!। ভ্াহাপধিগের নন্বস্ধে যদি অগ্ঠরূপ বন্দবন্ত কর 
হইত তাহা হইলে তহাদিগের দ্বার। ও একার্ধা সম্পন্ন হঈত ন।। কিন্তু এখন দেশে 
শ/সন ভার দেশীয় দিগের হস্ছে ক্রমে ক্রমে অপিত হইবে, সুতরাং তাহাদিগের অবস্থারও 
অনেকট। পরিবর্তন হইবে । দেশীয় মন্ত্রীগণ দিধুক্ত হইণে তাহারাই কর্তা হইবেন ও 
রাজপুরুষদিগকে মন্ত্রীদিগের আদেশ পালন করিতে হইবে। কিন্তু তাহ! বলিয়! রাজপুরুষ 
গণ কেবল হুকুম পালন করিবেন ও তাভাদিগের কোন ক্ষনতা থাকিবে ন! 
অথব! ভীহাদিগের নিজের মতের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ শঙ্। স্থানীয় নস্ত্রীগণের আদেশ 
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পালন করিতে হইবে, একথা ঠিক নহে। স্তাহাদিগের এরূপ আশঙ্কার কোন 
স্বনা নাই। ভারতবর্ষে রাঙ্গাশ[সন-বিধ সম্বন্ধে যে পরিবর্তন হুইবে, তাহ! কিছু 
ইংরাজ”ণ ভরত শাসনে অক্ষম হইবার জন্য কিম্ব' এ কম্ম পরিহ্যাগ করিবার জন 
হইবেনা। কেপল ভারভবাদিগণ এই ভার গ্রহণে উৎম্বক বলিয়াই পলাম্ণ্ে 
তাহার্দিগের উপর এই ভার অর্পন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে এখনও সে দিন 'আইসে নাই বে দিন ভাধতবাসি গণ এ দেশ শাসনের ভার 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে উপযুক্ত হইবেন । গবর্ণমেণ্টের কার্য) কিছু সহজ ব্যাপার 
নহে । নুতন শাসনপ্রণালী সঞ্চল করিতে হইলে বহুদশী, চরিত্রবান, কন্মদক্ষ ও 
উচ্চ 'াদর্শের দ্বার চাপিত রাজপুরুষগণের সাহায্য অতীব আবশ্যক । যতদিন ন! 
ভারত-বাসিগণ এই কার্যে নম্পর্ণ যোগাহা লাভ করিতে পরিবেন, ততদ্দিন এই 
রাজ্পুরুষগণের সাহায্য প্রয়েজনীয় হইবে। 

ভারত সচিব ও আমি উভয়েই রাজপুরুষগণকে জানাইয়াছি যে তাহাদিগের 
স্বার্থ সংরক্ষণে ও তীহাদিগের কর্তন্য সম্পাদদনে যাহাতে কোন বিস্ব হইতে 
না পারে, তজ্জন্ত আমবা বিশেষ যত্ব করিব। কিন্তু তবুও ক'হার কাহার সন্দেহ 
ঘুচেনাই। স্থৃতরাং আমি এই বিষয়ে আরও খুলিয়া বলিতোছি। প্রথমতঃ বিলাতে 
নিমুন্ত কর্মচারি গণের বেতন, ছুটি ও পেন্সন প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা 'প্রাপ্য তাহা স্বয়ং 
ভ!রত'সচিব ধার্য) করিয়াছিলেন, ও এদেশে কাহারও উহ। পরিবর্তন ব1 অগ্র।হ্‌ 
করিবার গ্গমতা থাকিনেনা। বস্কতঃ ন্তান্ত বিভাগের কম্মচারিগণ, ষাহার! এদেশে 
নিযুক্ত হইখেন, তাহার! ও ও ছচে গঠিত হইপেন। স্থুতর|ং এবিষয়ে ইংরাজ 
রাজপুরুষগণের ভাবনার কোন কারণ নাই। 

আম জানি ইংরাজ কন্ধচারিগণের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছ্েন মে তাহাদিগের 
মধ্যে যাহার! দেণীয় মন্ত্রীগণের অধীনে থাঁকিবেন, তাহাদিগের অবস্থ! কিরূপ হইবে। 
আম জানি এই বিষয়ে হয়ত কিছু গোণযোগ হইতে পারে । আমি এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি ও কিরপে গোলযোগ হইতে পারে তাহাও কল্পনার 
সাহাযো বুঝিতে পারিতেছি। স্বতুরাং কিন্ধগে এই গোলযোগ নিবারিত হইতে 
পারে তাহাও ভাবিয়াছি। প্রথমতঃ, এক্ধপ ধরণের লোক মনত্রীপদে নিযুক্ত হইবেন 
যাহার বুঝিতে পারিবেন যে তীধাদের কার্য্যে রাজপুরুষগণ কতদূর সহায়তা করিয়া 
থাকেন। অন্থান্তদেশে যাহা হইয়াছে, তাহা দেখিলেও তীহার! এবিষয় উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। অনেক সময় দেখ! গিয়াছে যে যখন কেহ মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত 
ভুইয়াছেন, তখন প্রথম প্রথম তাগার রাজপুরুষগণের সম্বন্ধে ঘোর কুসংস্কার ছিল। কিন্তু 
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যখন সাধারণে উক্ত মন্ত্রীকে আক্রমণ করিলেন_-যাহ! প্রায়ই হইয়া থাকে-_-তখন 
মন্ত্রী দেখিলেন যে হার গ্রথান সহায় হইতেছেন তাহার অধীন ইংরাজ রাজপুরুষগণ। 
এইরূপে প্রথম কুসংস্ক'র ঘুচিয়া যাইলে রাজপুরুষগণ মন্ত্রীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা! 
ভাজন হুইয়। থাকেন । দ্বিতীর়তঃ, রাজপুরুষগণ সম্বন্ধে মন্ত্রীগণ যাহ! হচ্ছ! তাহ! 
করিতে পারিবেন না। আমি গবর্ণর গণকে জানাইয়া দিব যে রাজপুরুষগণের 
মঙ্জলের জন্থা তিনি স্বয়ং গবর্ণরকে দয়ী করিবেন . যাহাতে তীহা্দগের অনিষ্ট হইছে 
পারে এমন প্রস্তাব তিনি যেন কখন অনুমোদন না করেন । মন্ত্রীর গদীনে যে যে বিভাগ 
থাকিবে তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পাইবেন। কোন গোলযোগ বাধিবার পূর্ববানহ্েই তীভার৷ গোলযেগের সম্তাবন| 
গবর্ণরকে দেখাইয়া! দিতে পারিবেন ও তাহাহছইলে গবর্ণর মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়াই 
হউক কিন্ব। নি'জর ক্ষমত| চালন! দ্বারাই হউক, গোলফেগের সম্ভাবনা দূর করিবেন। 
তাহার পর, বদি কোন রাজপুরুষ বেতন ব1 পেন্সন সম্বন্ধে মন্ত্রীর আদেশে স্থুবিচার 
গ্াপ্ত হন নাই মনে করেন, তাহাহইলে তিনি ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ও ভারতদ চিবের 
নিকট আপীল করিতে পারিবেন। এই সৰ বন্দবস্ত কিন্ধপ চলিবে সাহা ভবিষ্যতের 
গর্ভে নিছিত। কিন্তু যাহা! বলা হইল তাহ হইতে রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারিবেন যে 
উাছাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট যাহাতে না হয়, ওজ্জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা! কর। হইতেছে। 
হয়ত আরও কিছু বাবস্থা করা 'আবগ্গক বোধ হইবে। কিন্তু সে সশ্বন্ধে আমি এখন 
কিছু বলিতে ইচ্ছ! করিনা। তবে আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে রাজজপুরুষদিগের 
যে কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে এরূপ অনুমানের আমি প্রশ্রয় দিতে চাহিনা। 

বন্ততঃ রাজপুরুষগণের প্রতি স্ুব্যবহ।র কর1, নূতন শ|সন প্রণালীর মফলতার 
একটি প্রমাঁণরূপে বিবেচনা কর! যাইবে ।” 

১৯১৯ সালের ঘটনার মধ্যে তূমি সংক্রান্ত রাজস্বের বন্দ-স্ত কর! উল্লেখযোগ্য । 
যে দ্নেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কন্ন্বারা জীবন যাত্র। নির্বাহ করিয়, থাকে, তথায় 
জমী সংক্রান্ত্র রাজস্ব একটী অতীব গুরুতর বিষয় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে একজন 
রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, ষে রাঞ্জপুরুষের হস্তে জমী সংক্রান্ত বন্দবস্তের ভার আছে, 
দেশে শাস্তিরক্ষা! তাঁহার উপর নির্ভর করে। এই বর্ষে বিহার গ্রদেশের গবর্ণমেন্ট কোন 
কো!ন জেলার দাস প্রথা প্রচলিত আছে কিন! তণ্বষয়ে এক ত্াস্ত করেন। প্রথ] 
এই যে মনিব চাকরকে টাক! ধর দিয়! তাহার নিকট লিখাইয়! লয়েন যে তাহাকে এতদিন 
বিণ! পারিশ্রমিকে খাটিতে হইবে। এই বিষয়ে চাকরের উপর কোন অতাচার যাহাতে 
ন! হ্য় তজ্জন্য আইন করিবার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। পন্লীগ্রামে ডেন কাটরা 
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স্বাস্থ্যের ও শস্যের উন্নতি করণাঁভিলাষে একটা অ|ইন বাঙ্গালায় পাশ হইয়াছে । 
আগেকার আইনের সাহায্যে একাজ করা বড়ই মুফধিল ছিল। নুতন আইনে স্হঙ্গে 
একাজ কর! যাইতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন মে ভূমি সংক্রান্ত রাঙ্গন্ব গ্রভৃতি 
কর গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছ! করিলে হুকুমের দ্বারাই ধার্য করিতে পারেন ও আইনের দরকার 
হয় না। ইহার উত্তরে বল! যাইতে প:রে যে তুমির রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়মার্দি এতই 
জটিল, যে যাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হয় তাহারাই ভাপ বুঝিতে পারে ন1। মান্দা, 
বোশ্বাই, আসাম ও মধ্য প্রদেশে স্থানীয় গবর্ণমেপ্টগণ রাজস্বের হার নির্ধারণ প্রভৃতি 
বিষয়ে জন সাঁধারণকে জানাইবার জঙ্ত বিশেষ ৪€ষ্টা পাইয়। গাকেন। অন্তান্ত 
গবর্ণনেন্টকেও এই ব্যবস্থ! প্রচলিত করিবার জন্য অস্গরোধ কর হইয়াছিল। উদ্দোস্ঠ 
এই যে ধ্দ কাহারও রাজস্বের হার গ্রহৃতি সন্ধে কিছু আপত্তি থাকে, তাহ! হইলে 
হুকুম বাহির হইবার পুর্বেই যেন এই আপ রাজপুরুষগণকে জানান হইয়া থাকে। 
যে সব প্রদেশে চিরস্থামী বন্দবস্ত নাই, সেই স্ব প্রদেশেই এই বাবস্থা কর! হইয়াছে। 
বন্মাদেশে রাজস্বের বিষয় একটী কৃমিটী দ্বার! হদন্ত কর! হইয়াছে ধলিয়! সে প্রদেণে 
এখনও কিছু করা হয় নাই। যে জএণ্ট কমিটা কর্তৃক শাসন সংস্কারের আইন বিবেচিত 
হইয়াছিল তাহাদিগের সমক্ষে ও এই প্রগ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল ও তাহাদিগের সম্মুখে 
অনেকে হাজির হইয়। বর্তমান রাজস্ব প্রণালীর যে অনেক দোষ আছে তাহ। দেখাইয়! 
ছিলেন। এই কমিটা প্রস্তাব করেন, যে কিরূপে ভূমির রাজস্ব শিদ্ধরণ করা হইবে, 
কি পরিমাণে রাজন্ববৃদ্ধি কর। যাইতে পারিবে এ সমস্ত বিষয় সন্থলত করিয়! 
একটা আইন, পাশ করা হউক। কনিটা আরও বলেন যে যত'দন না জমীদ!র 
ও প্রজা! উভয়ই সদস্য নির্বচনের অধিকার পাইবেন ততদিন জমীর খ।জনার বিভাগ 
দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ কর! অযৌক্তিক হইবে। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


শীমন সংস্কার বিধি। 


১৯১৯ সালের মধো সর্ব প্রধান ঘটনা ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হওয়!। 
ূর্বধর্ষে মণ্টে &-চমশফোড রিপোটে ইহার পূর্ববাভাষ দেওয়! হইয়াছিল ও মালোচ্য 
বর্ষে ডিনেস্বার মানে পালমেণ্ট মহাঁপভা। কর্তৃক এই আইন পাশ হইগ়াছিল। এই 
বিষয়টি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এত গুরুতর যে কিরূপে বর্তমাণ গ্রণালী হইতে ক্রমে 
ক্রমে শ(সন সংস্কার প্রস্ত।ব অনুমোদিত হইরা পরে আইনে পরিণত হইয়াছিল, 
তথ্বিযয়ে আলোচনা কর! উচিত। নৃতন আইনে 'অবস্থার কতদূর পরিবর্তন হ্ইগাছে 
তাহ! দেখানই এই পরিচ্ছেদের উদ্োহ্ঠ। 

পাললাষেন্ট মহাসভা ভারঙসচিবের সাহায্যে ভারতবর্ষে শাসন প্রণালীর উপর 
কর্তৃত্ব করিয়। থাকেন ও এই সভাই ভারত সংস্কর আইন পাশ করিয়াছেন। 
১৯১৫ সালের আইনের ছুই ধারায় ভারপ-সচিবের ক্ষমতা) কি তাহা নির্ধারিত 
78 উক্ত আইনের এক ধার! অনুবায়ী ইংরাঞগাধিককুত ভারত ইংলগ্ডের রাজ! 

ওভারত সম্রাটের নামে শাসিত হইয়|। থাকে। ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পূনি বর্তমান 
থাকিলে ভারত শাসন সম্বন্ধে যাহা করিতেন তাহা সমন্তই ভারত সম্রাটের নামে 
কর! হইয়া থাকে। গারত মচিব ভারত শাসন কার্যে তন্তাবধারণ 'করিয়! থাকেন 
ও সকল রাজপুরুষ দিগের উপর কর্তৃত্ব করিয়৷ থাকেন। ভারত শাসন সম্বন্ধে সকল 
খবরই ভারত সচিবকে লইতে হয়। যদি ভারত শাপন শধন্ধে ভারত সচিব কোন 
হুকুম দেন তাহাহইগে পাপ্পমেন্ট সন্গায় যেকোন সদা ইচ্ছা করিলে তাহার বিপক্ষে 
আপত্তি করিতে পারেন। প্রতিবর্ধে ভারত সচিবকে তারতবষের আয় ব্যয়ের একটি 
তালিকা পাঁলামেণ্ট সতার় দিতে হয়, কিন্তু যদিও এই আয় বায়ের তালিকা লইয়। 
আন্দোলন কর! হয়না,' ৩থাচ এই উপলক্ষে ভারত সংক্রান্ত অনেক বিষয় সম্বন্ধে তর্ক 
বিতর্ক হুইয়৷ থাকে। 

তাঁরতসচিবের অধীনে ছুইটি সহকারি সম্পাক ও তাহার সভার সদস্গণ আছেন। 
দুইটি সহকারি সম্পাদক দিগের মধো একজন পাকা ও অপর গ্রন ভারত সচিব 
ধতদিন এ পদে নিযুক্ত থাকেন, ততদিন তিনিও সহকারি সম্পাদক পদে নিযুক্ত 
থাকেন। ভারত সচিবের উক্ত সভার সদস্ত সংখ্য। দশ হইতে চৌদ্দ ও তাহার! 
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সকলেই সাত বৎসরের জন্ত উক্ত পদে নিযুক্ধ থাকেন। ই"হ[দিগের মধ্যে অস্তুতঃ 
নয়ঞ্জন হয় ভারতবর্ষে দশ বত্দরের জন্ত চাকরি করিয়াছেন অথবা দশবৎসর বাস 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়াগির! পাচ বৎসরের অধিক কাটাইলে সদস্তপদ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়না । ভারত সচিব স্বীয় ক্ষমতার কতকাংশ ভারতবর্ষীয় শাসনকর্তাদিগের 
উপর অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার দায়িত্ব সর্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিমাণে আছে। 
তার দদস্তগণ তাহার মতের প্রতিকৃগত। করিতে পারেন ও যে বিষয়ে টাকার দরকার 
সে প্রস্তাব ইচ্ছা করিলেই নামঞ্জর করিতে পারেন । কিন্তু তাহারা কাধ্যতঃ প্রায় এরূপ 
করেন না। বিলাতের মন্ত্রী সমাজ কোন বিষয়ে কিছু স্থির করিলে ভারত সচিবের 
সদন্তগণ আর তাহাতে আপত্তি করেন ন|। এদেশী রাজপুরুষগণ যেকোন বিষয়ে 
যেসব প্রস্তাব করিয়। থাকেন, তাহ! ভারত সচিবের নিকট অন্ুমোদনার্থ প্রেরিত 
হইয়া থাকে। তবে ষে সম্বন্ধে ভারত সচিব তাহাদ্দিগের উপর নিজের কতকগুলি ক্গমত! 
অপণ করয়াছেন, সে সব বিষয়ে তাহার অনুমোদনের আবগ্তক হয় না । ফলত; 
ভারতশাসন সম্বন্ধে তিনিই সর্বময় কর্তা। কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে সদশ্তগণের 
অধিকাংশ সন্মতি না দিলে উৎ! অনুমোদিত হুইতে পারে না| ছুইটি বিষয় ব্যতীত 
আর সকল বিষয়েই ভারত সচিবকে তাহার সদস্তপিগের সহিত পরামর্শ করিতে হয়। 
তিনি সাপ্তাহিক সভায় এই সব প্রশ্রের উত্থাপন করেন, অথবা! কোন আদেশ জারি 
করিবার সাতদিন অগ্রে তাহার হুকুম সভার সমক্ষে স্থাপিত করেন । কিন্ত তিনি 
ইচ্ছা করিলে সদন্ত ছ্িগের মত অগ্র।হা করিতে পারেন। পুর্বে বলাহইযাছে যে 
ছুইটি বিষয় ভিন্ন অপর সকল বিষয়ে ভারত সচিবকে তাহার সদস্ত দিগের সহিত 
পরামর্শ করিতে হয়। যে ছুইটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে হয় না, তাহার একটি হইতেছে 
এই যে অত্যন্ত শীঘ্ব কোন হুকুম দিতে হইলে তিনন সদন্তদিগের সহিত পরামশ ন| 
করিয়া হুকুম দিতে পারেন কিন্তুপরে এবিষয় সদস্ত গণকে জানাইতে হয় ও দ্বিতীয়টি 
হইতেছে যুদ্ধ বিগ্রহ শাস্তি স্থাপন! ও দেশীয় মিত্ররাজ দিগের ব্যবহার সম্বন্ধে । 
, এই বিষয়ে সদন্তদগকে সভায় ড।কাইয়া তাহাদিগের মত লইবার দরকার নাই। 

১৯১৯ সালে তারত শাদন সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে সদস্যগণ বার্ষক 
এক হাজার পাউও বেতন পাইতেন। তারত সচিবের আপিস সংক্রান্ত যাবতীয় 
খরচই তখন ভারত বর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়। হইত । 

এদেশের কথ! এই যে গবর্ণর গ্েনেরেল ও তীহার কার্ধ;কারি সভার সদন্তগণের 
হস্তে ভারত শাসনের ভার অর্পিত আছে। গবর্ণরজেনেরালের সভার এখন 
সাতজন সদস্য আছেন যথ| দেশের আভ্যন্তরীণ বিভাগে, রাজস্ব বিভাগে, আর ব্যয় 
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বিভাগে, আইন বিভাগে, বাণিজ্য ও শ্রমশিল বিভাগে, শিক্ষ! বিভাগে, সৈনিক বিভাগে 
ও পররাষ্্ী ও রাজনৈতিক বিভাগে । শেষোক্ত বিভাগটি সম্পূর্ণভীবে কেবল স্বয়ং 
গবর্ণর জেনেরালেরই অধীন ও সদন্তগণের এই বিভাগের উপর কোন কর্তৃৰ নাই। 

গবর্ণর জেনেরালের কার্ধকার্ি সভার সাতজন সদস্তের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন 
এমন বাক্তি হইবেন বাহার! ভারতবর্ষে অন্যুন দশ বংসর চাকরি করিয়াছিলেন । 
সদন্যদিগের মধ্যে একজনকে ব্যারিষ্টার (কৌস্ুলি) হুইতে হইবে। কোন 
ভারতবাসিকে এই পদে নিযুক্ত করিবার নিষেধ নাই, ও একজন দেশীর বাক্তি 
আইন ও আর একজন শিক্ষাবিভাগের কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয। ছিলেন । 

এক্ষণে ভারতব্ীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে কিছু বল! যাইতেছে । ১৯০৯ 
সালের আইনের দ্বার! এই সভা গঠিত হইয়াছে । গবর্ণরজেনেরালের কারধ্যকারি সভার 
সদপ্যগণ ভিন্ন এহ সভার পর্ত্রিশ জন স্দসা গবর্ণরজেন্নারেল কর্তৃক মনোনীত 
ও পঁচিশ জন সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধার:ণর প্রতিন্িধগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হন ও তিনি স্বয়ং এই সভার সভাপতি । সরকারি সদপ্যগণের সংখ্যাই এই 
সভায় অধিক। ব্যবস্থাপক সভা কেবল আইন প্রনয়ণ কার্যেই নিযুক্ত নহেন। 
বার্ধিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও অন্তান্ত অনেক বিষয় যাঙ্াতে গনসাধারণের স্বার্থ 
জড়িত রহিয়াছে, তাহাও এই সভায় আলোচিত হইয়৷ থাকে । সংবাদ সংগ্রহের জন্ত এই 
সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাস! হইয়। থাকে, কিন্তু যদি গব্ণরজেনেরল কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে 
কইলে সাধাগণের স্বার্থ হানি হুইতে পারে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহাহইলে তিনি, 
উক্ত প্রন্গ নামঞ্জর করিতে পারেন । এই সভার সভ্যগণ ইচ্ছ। করিলে সভার অগ্ঠ 
মোধনের জন্ত কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার ও আন্দোলন করিতে পারেন, কিন্তু 
কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলেই যে গব্ণমেণ্ট উহ! কার্যে পরিণত কাঁরতে বাধ্য তাহ! 
নহে । তাহার! ইচ্ছ! করিলে উক্ত অনুমোদিত প্রস্তাব অন্ুযারী কাধ্য করিতেও পারেন, ন! 
করতেও পারেন। এইত গেল ভারতব্ষীর় গবর্ণমেণ্টের আহন করন সম্বন্ধে ক্ষমতা |. 
এক্ষণে রাজ্যশাসন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহ! বল! যাইতেছে । শাসন কাধ্যের সুবিধার 
জন্ত ভারতবর্ধ নয়টি বড় ও ছয়ট ছোট প্রদেশে বিভক্ত । বড় প্রদেশ গুলির মধ্যে হইতেছে 
মানা, বোন্বাই, বাঙ্গাল! যুক্ প্রদেশ, পঞ্জ!ব, বন্মা, বিহার ও উড়ন্তা, মধ্য প্রদেশ ও 
আসাম। ছোট প্রদেশ গুলি হইতেছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচি স্থানের ইংরাজ 
অধিকৃত অংশ, কুর্গ, আজমীর মেড় ওয়ার আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জ ও র।জধানী দিল্লী। 

গবর্ণরগণকে বিলাতে তারত সম্বাট নিযুক্ত করিয়। থাকেন। বদদও এমন 
কোন নিরম নাই যে সিবল সার্ধিশের কোন রাজপুরুষ এই পদে নিযুক্ত হইতে 
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পারিবেনন!, তত্রাচ সচরাচর বিলাতে বাহার! রাজনীতি ক্ষেত্রে গ্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছেন তীছারাই এইপত্দ মনোনীত হুইয়। থাকেন। কিন্তু লেফটেনাণ্ট গবর্ণর- 
গণের ও আগাম ও মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশন!রগণের পদে সিবিলসাধিশের কর্মচারি 
গণই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। 

১৯৭৯ লালের আইন অন্থল।রে পোগ্কাই, মান্দা, বাঙ্গল। ও বিহার এবং ওড়িষার 
কার্ধ্যকারি সভার কাহারই চারিজনের অধিক সভ্য "হইতে পারে না ও সভাদিগের 
মধ্যে অস্কতঃ ছইজনকে উক্ত সভার সদস্যপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এদেশে বার বৎসর 
চাকরি করিয়াছেন এইরূপ হইতে হ্টবে। এক্ষণে কিন্ক প্রতোক সভারই তিনজন মাত্র 
সদস্য আছে, ও তহাদিগের মধ্যে ছইজন সিবিলসাধিস ভূক্ক ও একজন দেশীয় ব্যক্তি । 

প্রেসিডেন্দর গবর্ণরগণ প্রাচীন স্বাধীনতার কিয়দংশ এখনও ভোগ করিতেছেন। 
যেসব বিষরে কোন বায় হইবার কথ! নাই সেসব বিষয়ে তাহার! ভারতসচিবের 
সহিত লেখালেখী ক'রতে পারেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশের বিরুদ্ধ 
ভারভসচি"বর নিকট 'আপীল করিতে পারেন, ভাহাদিগের অধীন প্রধান প্রধান 
রাজপুরুষগণকে নিধুক্ত করিতে পারেন, ও রাজন্ব এবং বনবিভাগের কার্যে 
তাঁহাদিগের উপর তত্বাবধারণ কর! হয় না । বিশেষ আবশ)ক হইলে গব্ণর তাহার 
সদদ্যগণের মত অগ্রাহ্হ করিতে পারেন কিন্তু সচরাচর সদস্যগণের ভোট নুযাদী 
ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনেরালও তাহার কাধ্যকারি সভার স্দলগণ 
মিলিঘ্া। লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণরদিগকে নিধুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশে দশবৎসর 
কর্ম না৷ করিলে “কেহ এইপদে নিষুক্ত হইতে পারেন ন1!। চীফ কমিশনারগণকে ও 
ই'হারাই নিযুক্ত করিয়া থাকেন ও ধদ্দিও তাহার! গবর্ণর জেনারালের নামেই রাজ্য- 
শাপন করিয়া থাকেন তবু তীহাদিগের ক্ষমতা প্রায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণেরই 
সমান। এক্ষণে মধ্যগ্রদেশে ও আসামে ব্যবস্থাপকসভ! স্থাপিত হওয়াতে চিফ 
কমিসনরের পদের সহিত লেণ্টেনাণ্টগবর্ণরের পদের বৈষম্য অনেক দুর 
হইয়াছে। 

গবর্ণর ও লেকটেনাণ্ট গবর্ণরগণের প্রত্যেকেরই একটি ব্যবস্থাপক সভা! আছে ও 
সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনারেরও একটি বাবস্থাপক সভা স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে বেসরকারি সদস্যের সংখ্য।ই অধিক । 
এই সভাগুলির প্রধান কার্ধা আইন প্রণয়ন, কিন্তু ভারতণ্ীয় ব্যবস্থাপক সভার যায 
ইভ।দিগেরও কেবল পরামর্শ দিবার ক্ষমা আছে, কিন্তু গবর্ণর কিন্ব৷! লেপ্টেনাণ্ট 
গবর্ণর তাহাদিগের মতানুসারে কার্ধয করিতে বাধা নছেন। 
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নৃতন শাদনসংস্কার প্রস্তাবের মূল ১৯১৭ সালে বিশে আগষ্ট তারিখে কমন্স 
মহাসভায় ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের বক্তৃতা । তাহার পর ১৯১৮ সালে জুলাইমসে 
ভারতসচিব ও গবর্ণর জেনেরালের স্বাক্ষরিত সংস্কার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশত হয়। 
এই মন্তরবো ভারতবাসিদিগকে ক্রমশঃ শাসন কার্ধ্ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়! হুইবে ইহ! 
প্রকাশ কর! হয়। 

ইতিপুর্ব্বে ভারতনা সিগণের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি মন্থন্ধে যাহা কিছু কর! হইয়া- 
ছিপ, এই নূতন শান সংস্কারের প্রস্তাবের সহিত তুলনায় তাহা অকিঞ্চিংকর মাত্র। 
কেননা এই প্রস্তাবে কেবল যে ভবিষ্যতে উন্নাতি হইবে তাহা নহে। এখনি কতকটা 
ক্ষমত৷ দেওয়া হইবে। সুতরাং ১৯*৯ সালের আইন হইতে গবর্ণমেণ্ট অনেক দূরে 
অগ্রসর হইয়াছেন। মণ্টেগু-চেমস্ফোডকত শাসনসংস্কার প্রস্তাব চারিভাগে বিভক্ত । 
ধথা__ প্রথমতঃ, মিউনিসিপালিটি, ও ভিস্রীক্টবোর্ড প্রভৃতিতে সাধারণের প্রতিনিধিগণের 
উপর লকন ক্ষমতা অর্পিত হইবে ও তাহাদিগের উপর বাহির হইতে কেহ কর্তৃৰ 
করিতে প্রায় পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রদেশ সমূহ শালন ব্যাপারে সাধারণের 
প্রতিনিধিগণকে ক্ষমত! প্রথমে প্রদত্ত হইপে। তীহাঙ্ছিগকে কক পরিমাণে ক্ষমত| 
এখনই দেওয়! হইবে, ও অবশিষ্ট ক্ষমতা যেমন তাহারা 'যোগাত| দেখাইতে পারিবেন, 
ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের উপর অপিত হইবে। অর্থাৎ আইনকরণ রাজ্যশ।লসন ও 
রাজশ্ব নির্ধারণ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগণ ভারতবর্ষাঞ্ধ গবর্ণমেন্ট হইতে যতটা সম্ভব 
স্বাধীন হইবেন। তৃতীয়তঃ, ভারতবধী় গবর্ণমেণ্ট পালণমেণ্ট মহা! সভার নিকট ভারত 
শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবেন। কিন্ত তাহার বাহিরে অন্তান্ত বিষয়ে ভারত 
ব্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম অগ্রতিহ্ত থাকিবে । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় 'অধিক সংখ্যক সাধারণের প্রতিনিধিগণ সদপ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন ও তন্দার 
তাহার! ভারতবর্ষীন গবর্ণমেণ্টের উপর তাহাদিগের প্রভাব স্থাপন! করিতে সক্ষম হইবেন। 
এদিকে যেমন সাধারণের প্রতিনিধিগণের ক্ষমত| ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইবে, তেমনি 
অন্তদিকে পালণমেণ্টও ভারতসণ্িবের কর্তৃত্ব ভারতবধধীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট দিগের 
উপর কমিয়া যাইবে। 

চেমসফোড-মণ্টেগড কৃত প্রস্তাবের বলে অতঃপর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগণের আয 
ব্যয়ের হিসাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফ্বব্যয়ের হিসাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে 
ও তাহাদিগের উদ্র্ড অর্থের একট! নির্দিষ্ট অংশ ভারতবর্ধীর় গবর্ণমেপ্টকে খরচ! 
চালাইবার সাহাধ্যাথে দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গব্ণমেণ্টকে এই সাহাধাদান বাদে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগণ তাহাদিগের আয়ের অবশিষ্ট অংশ তাহাদিগের ইচ্ছান্থয।রী 
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খরচ করিতে পারিবেন ও তাহাদিগকে কর স্থাপন ক'রবার ও দেন! করিবার ক্ষমতা 
ও প্রদত হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্ধা দুই দল রাজ-পুরুষের হস্তে অর্পিত 
হইবে। প্রথম দল হইতেছে কার্ধযকারি সভার সদস্তগণ ও তাগাদিগের হস্তে কতকগুল 
বিভাগ অর্পত হইবে । এই সব বিভাগ গুলি রিজার্ভড. বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ বলা 
হইবে। দ্বিতীয় দূপ হইতেছে ধাহার! সাধারণের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীপদে নিধুক্ত হইবেন । 
তাঠাদিগের হস্তে যেযে বিভাগ দেওয়া ভইবে, সেই বিভাগ গুলির বিষয় গুলিকে 
হ্তান্ত'রত বিষয় বলা হইবে । এই মন্ত্রীগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি গণের 
মধ্য হইতেই গণ্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কার্ধকারি সভার সদস্য হইবেন তুই 
জন তন্মধ্যে একজন হইবেন ইংরাজ রাজপুরুষ ও অপর সদস্য হইবেন একজন বেসরকারি 
দেশীয় ব্যক্তি। এইরূপে শাসন ক্ষমতা দুই দলের হস্তে অর্পণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে 
দেশীয় মন্ত্রীগণ ক্রমে ক্রমে শাসন কার্যে অভিজ্ঞত। লাভ করিতে পারেন ও তাহার! 
যে পরিম।ণে যোগাত। দেখাইতে পারিবেন সেই পরিমাণে নৃতন ক্ষমতা 
ও নৃতন বিভাগের ভার কার্যাকারি সভার হস্ত হইতে উঠাইয়৷ লইয়। মন্ত্রীগণের হস্তে 
অর্পণ কর! হইবে। বিভ।গ দিগ্রে মধ্যে কোন গুলি কার্ম্যকারি সভার হস্তে দেওয়! 
হইবে ও কোন গুলি মন্ত্রীদ্দিগের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহা স্থির করবার জন্ত একটি 
ক'মটি নিষুক্ত কর! হইণে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনস্থ। ন্বতন্ত্র বলিয়৷ সকল প্রদেশেই 
এক ব্যবস্থ| প্রচকিত হইবেন! । ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্যে নির্বাচিত সভ্য 
দিগের সংখাই অধিক হইবে । এই সভ্যগণ সাপারণের ভ্ডেটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, 
ও ভোট দাতা গণের সংখ্যা ও যতদুর সম্ভব বাড়ান হইবে । কাহাদ্দিগকে ভোট দেওয়া, 
হইবে সে প্রা মীমাংসার জন্য ও একটি কমিটি নিযুক্ত কর! হইবে। আবার প্রত্যেক 
বিভাগের জন্ত একটি করিয়! বট্য[গ্িং কমিটি নিযুক্ত করা! হইবে। সদন্ত গণ রাজাশানন 
সন্যঙ্ধে কোন কোন্‌, বিষয়ে প্রশ্র করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন । 
কিন্তু যণ্দ এমন ঘটে যে কাঁধ্যকাঁরি সভার অধীনে যে যে বিষয় আছে, তাহ! সংক্রান্ত 
কোন আইন ব্যবস্থ।পক সভা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট এই 
আইন পাশ হওয়! অত্যন্ত আবশ্তীক বিন্চেন! করেন তাহা হুঃলে এই বিবাদনিশপত্তির 
জঙ্ক একটি গর) কমিটি নিযুক্ত হইবে । সভার সভ্যগণের প্রায় অর্জেকেই এই গ্র্যাপ্ড 
কমিটির সভ্য নিধুক্ত হইনেন। গ্র্যাণ্ড কমিটি বিবাদের নিম্প ত্ত করিণে, পুনরায় সেই 
আইন ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্ত উপস্থিত করা হইবে। সভা 
কিন্ত গ্রাণ্ড কমি কর্তৃক সংশোধিত এই আইন আর পরিবর্তন করিতে কিন্ব। অগ্র্হা 
করিতে পারিবেন না। তবে ষণ্দ কার্যকরি সভার কোন সন্ত প্রস্তাণ করেন যে উক্ত 
২২ 
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আইন পরিবর্তিত কিন্বা অগ্রাহা হউক, তাহা হইলেই দ্রেপ হুঈতে পারিবে। নতুবা 
আইন পাস হইবে। তবে সভার আপত্তি থাকিলে উক্ত আপত্তি এটি মন্তব্যে প্রচার 
করা হইবে ও এ মন্তব্য আইনের সন্ছিত ভারতবর্ধীন্ন গবর্ণমণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট 
প্রেরিত হইবে। 

কাধ্যকারি সভ| কর্তৃক আক নায়ের তালিক! প্রস্তত হইবে। বায়ের তালিকার 
প্রথমেই ভারতব্ধীয় গবর্ণমেন্টকে যে ট।ক! দিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে । তাহার 
কর কার্যাকারি সভার অধীনে যে ষে বিভাগ থাকিবে তাহার্দিগের জন্ত খরচের তালিকা 
প্রস্তুত হইবে। আর মন্ত্রীদের হন্তে ষেষে বিভাগ অর্পিত হইবে তাহাদ্িগের খরচার 
তা'লকা মন্ত্রীগণ শ্বয়ং প্রস্তত করিবেন। যণ্দ আয়, ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা! হইলে 
অতিরিক্ত কর স্থাপনের বিষয় গবর্ণর ও মন্ত্রীগণ বিবেচনা করিবেন। তাগার পর উক্ত 
আয় ব্যয় তালিক! ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে বাদানুবাদের জন্য উপস্থত করা হইবে। 
প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধীয় খরচার বিচার কর! হইবে ও তৎসম্বন্ধে সভা মন্তবা প্রকাশ করিতে 
পারিবেন। যগ্ঠপি কাধ্যকারি সভার অধীনস্থ কোন বিভাগের খরচ ব্যবস্থাপক সভ৷ 
পরিবর্তন করেন, হাহা হইলে গবর্ণর উক্ত খর5| সম্পূর্ণ পরিমাণে কি! আংশিক পরিমাণে 
অনুমোদন করিতে সভাকে বাধা করিতে পারিবেন। গবর্ণর টাহার এই ক্ষমতার ব্যবহার 
করিলে আয় বায় তালিক! ধেরূপে পরিবন্তিত হইতে পারিবে সভার মত ভিন্ন অন্ত কোন 
রূপ পরিবর্তন হইতে পারিবেন! | 

পূর্বোক্ত সংশে!ধন ও সংস্কার গুলি কার্যে পরিণত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণ.মণ্ট গণের 
রাজ) শাসন, আইন করণ, কর স্থাপন প্রভৃতি কার্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে ও ক্রমে 
ক্রমে শাসন ভার এ দেশীর দিগের হস্তেই নাস্ত হইবে । সভা নির্বাচন ক্ষমতা ধাছার! 
প্রাপ্ত হইবেন, তাহারা যত অপ্রিক শিক্ষিত হইবেন, তাহাদিগের তত অধিক প্রমাণে 
দায়ত্ব বোধ হইবে। ইহাও প্রস্তাব কর] হইয়াছে ষেদশ বৎসর অন্ত একটি কমিশন 
নিযুক্ত হুইয়! কার্ধযকারি সভার সদন্ত গণের হস্ত হইতে কি কি বিভাগ উঠাইয়া৷ লইয়া 
মনত্রীগণের হস্তে প্রদত্ত হওয়। উচিত তাহার বিচার করিবে। 

কিন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে্ট সম্বন্ধে মণ্টেগু চেম্স্‌ ফোর্ড কত রিপোটে দুই দল রাজ 
পুরুষ দিগের হস্তে কর্তৃত্বভার দিবার প্রস্তাব কর! হয় নাই। তীহার্দিগের মতে যত দিম 
না প্রাদেশিক গব্ণমেন্টগুলি শ।সন সম্বন্বীর ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রাপ্ত না হইতেছেন, 
ততদ্দিন ভারত্বীয় গব্ণমেণ্ট মন্বন্ধে ছুই দল কর্তুক শাসনের ব্যবস্থা কর! যুক্তি-সিদ্ধ 
হইবেন|। সুতরাং শাস্তিরক্ষ1, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবর্ধীর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা 
অপ্রতিহত থাকিবে । সেই জন্ঠ যদিও ভারতবর্ষায় ব্যবস্থাপক ল্ভার সন্ত গৃণের মধ্যে 
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বেসরকারি প্রতিনিধিই অধিক থাঁকিবেন, তক্রাচ কাধ্যকারি সত! যে আইন কর! 
আবহক বোপ করিবেন, সে আইন অনুমোদন করিতে যদি ব্যবস্থাপক সভা জন্বীকার 
করেন তাহ! হইলে এই গোলযোগ মিটাইবার জন্ত ও পূর্বোক্ত গাইন অনুমোদিত 
কারবার জন্ত এই বিষয় আর একটি সভ। কতৃকি বিবেচিত হইবে, এই সভার নাম 
কাউন্সিল অক্ছেট অর্থ।ৎ সরকারি সভা হইবে। 

ভারতথ্ষীক্প গণর্ণমেণ্টের কাধ্যকারি মভার গঠন সম্বন্ধে রিপোর্টে প্রস্তা কর! হয় যে 
তাহাদিগের মধ্যে এক জনের স্থানে দুই জন দেশীষ সভ্য হইবেন ও সভ্য মনোনয়ন সন্বন্ধে 
কতকগুলি যে নিষেধ আছে তাহা পরিতাক্ত করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার 
গদশ্য সংখ্যা হইবে একশত ও তাহার মধ্যে তৃতীয়াংশের ছুই অংশ সভ্য জন-সাধারণের 
হার! নির্বচিত হইবেন ও অবপিই এক তৃতীয়াংশ সভ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক 
মনোনীত বা নিষুক্ত হইবেন । মুসলমান ও পাঞ্জাবের শিখগণ তাহা দিগের ধ্মাবলর্থী ও 
জাতিিগের মধ্যেই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন। কাউন্সিল অফ ষ্টেটের 
সভ্য সংখ্য। হইবে পঞ্চাশ ও তন্মধ্যে একুশজন অধিবাসিদিগের দ্বার৷ নির্বাচিত হইবেন 
ও অবশিষ্ট উনত্রিশ জন সভ্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিধুক্ত হইবেন। এই উন'ত্রশ জনের 
মধ্যে পঁচিশ জন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারি হইবেন। 

আইন করণ সশ্বস্ধে প্রস্তযন কর! হয় যে যদ্দি দরকার আইন হয় তাহ! হইলে উহা 
প্রথমে ভারতবষীয় ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে বিচারার্থ প্রবর্তিত হইবে। তাহার পর 
কাউন্সল অফ গেটে আন্দে।লনের জন্ত উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু ষদ ছুই সভার 
মধ্যে মতের অনৈক্য হয় তাহ! হইলে উভয় সভার সদস্তমণ একত্রিত হইয়। আইন সম্বন্ধে 
বাদান্তরবাদ করিবেন। বেসরকারি আইন সম্বন্ধেও এই প্রস্ত/ব কর! হয়, তবে আইনের 
প্রণেতা যদ্দি ব্যসস্থাপক সভার সভ্য খন, তাঙ্ক! হইলে উক্ত সভাতেই আইন প্রবন্তিত 
হইবে। কিন্তু যদি তিনি কাউন্সিল অফ ছ্েটের সভ্য হন, তাহা! হইলে উক্ত সভাতেই 
আইন প্রবর্তন! করা হইবে। যগ্ভপি কাউন্সিল 'অফ ষ্টেট কোন আইনের কোন 
পরিবর্তন করেন ও ব্যবস্থাপক সভ। উক্ত পরিবর্তন মনু মাদন করিতে অস্বীকার করেন, 
এবং যদি গবর্ণর জেনেরাল বিবেচনা! করেন যে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য উক্ত পরিবর্তন 
আবশ্বফীয়, তাহা হইলে তিনি কেখল এই মন্মে এক নিদর্শন পত্র গ্রকাশ করিবেন এবং 
তাহ! হইলেই উক্ত পরিবর্তন অনুমোদিত হইবে । ব্যবস্থাপক সভা তখন আর এই 
পরিবর্তন অগ্রাহা করিতে পারিবেন না। ছুই সভ। শিলেিত হইয়া ও এই পরিবর্তন 
পুন বিবেচনা করিতে পারিবেন না। তেমনি যদি ব্যবস্থাপক দভ! কোন আইন প্রবর্তন 
করিতে অন্থমতি দিতে অসন্মত হুন্‌ কিম্বা কোন আইন প্রবর্ধিত হইবার প্র অগ্রাছ 
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করেন, ও যদি গবর্ণর জেনেরালের মতে উক্ত আইন অত্যন্ত আবশ্তকীয় বোধ হ্য়, তাহ! 
হইলে ভিনি পূর্বের ন্যায় নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিলে উক্ত আইন কাউন্দিল অফ 
ট্রেটে প্রবস্তিত হইবে, ও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আইন হইয়! 
যাইবে। 

আয় ব্যয় তালিক ও ভারতবষীর ব্যবস্থাপক সভার বিচারাথ প্রবর্তিত হইবে, কিন্ত 

ক্যগণ ষে প্রস্তাব অনুমোদন করবেন তাহার অনুধারী কার্থা কর্রিতে গবর্ণমেণ্ট 

বাধ্য হইবেন না। উক্ত প্রস্তাব পরামর্শন্রণে বিবেচিত হইবে কিন্তু আদেশরূপে পালিত 
ভইবে না। এখানেও কাধ্যকারি সভার সভ্যগণের সাহাধ্যার্থ ষ্ট্যা্ডং কমমটি নিযুক্ত 
হইবে। 

ভারতবষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কার্ষ/ কিরূপ চলিতেছে তাহ! পরীক্ষা 
করিপার জন্ত দশ বৎসর অন্তর একটি কমিশন পালণমেন্ট মহাসভা কর্তৃক নিযুক্ত 
করিবার প্রস্তাব কর! হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ এই যে যেমন যোগাতার পরিচয় 
পাওয়! যাইবে, দেশীয়দিগকে তেমনি অধিক ক্ষমতাও দেওয়] হক্জীবে। 

রিপোর্টে আরও প্রস্ত।ব কর! হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের জন্তী একটি প্রিতি কাউন্নল 
নামে মহাসভ| নিযুক্ত করা উচিত। দেশের গণ্যমান্ত লোক্জগর ভিতর হইতে এই 
সভার সন্তগণ মনোনীত ৪ইবেন। গবর্ণর জেনেরাল ইচ্ছ! কষ্পিলে কোন কোন বিষয়ে 
ইঞছাদিগের মত লইতে পারিবেন। এই সভার সভ্যগণ *্খনরেসল্‌্” উপাধি প্রাপ্ত 
হইবেন। 

ধে পরিমাণে বেসরকাগি ব্যক্ষিদিগের উপর ক্ষমত। দত্ত হইবে, সেইপরিম।ণে ভারত 
সচিবকে ও ভারতব্ষীক্পজ গবর্ণমেণ্টের উপর নিজের ক্ষমত! লাঘব করিতে হইবে ও 
ভারতবধী ্ গবর্ণমেপ্টকে ও সই পরিমাণে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগের উপর নিজের 
ক্ষমত| পরিভ্যাগ করিতে হইবে। আরও প্রস্তাব কর! হইয়াছিল যে বিলাঁতের ভারত 
আপিস পুনগঠিত করণের জন্ত একটি কমিটি তথ।য় নিযুক্ত করা হউক ও পুনগণঠঠন ধেন 
এরূপে সম্পাদিত হয় যে ভারত সচিবের কাজ শীত্ত্র শীঘ্র নির্বাহ হইতে পারে। আরও 
প্রস্তাব কর! হুইয়াছিল যে যেস্কেতু এখন ভারতসচিবকে প্রায়ই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত 
গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে তারতবধী য় রাজপুরুষগণও তারত আফিসের 
কন্মচারিগণ পরম্পরের সহিত পদ ব্দল করিতে পারিবেন। 

মরকারি বিভাগ দ্িগের কশ্খচািগণ সম্বন্ধে রিপোর্টে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রস্ত।ব 
কর! হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সরকারি চাকরি সম্বন্ধে জাতিগত কোন পার্থক্য কর! হইবে 
না। দ্বিতীয়তঃ, দেশীম কর্মচারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে নিয়ম করা! হইবে, 
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যে এখন যেসব চাকরির জন্ত বিপাতে লোক নিযুক্ত হই থাকে তাহা দগের মধ্যে একটি 
পির্দিঞ্ পরিমাণ সংখ্যার জন্ত এদেশে লোক লওয়া হইবে। ভারতবধীঞ্জ পি'বলিক্ানের 
পদের জন্ত প্রতিবংসর যতলোক নিধুক্ত ছইবে, তাহার প্রথমে এক তৃতীয়।ংশ দেশীর 
হইবে ও তাহার পরে প্রতিবর্ষে শ৬কর। দেড়ের হিসাবে বাড়িতে খাকিবে, ও তাহার 
পর দশ ব্ধান্তে যে কমিশন বসিবৰে তন্দ্ারা এবিষয়ে তদন্ত কর! হইবে ও তথন যণ্দ 
দেশীয় সিবিলিয়ানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি কর! সঙ্গতবোধ হয়, সেইরূপ কাধ্য কর! হইবে। 
তাহা ছাড়! এক্ষণে ভারত সচিবের বেন বিলাতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে, ও 
সে জন্ত বিলাতের অধিবাসিগণ ও তাহাদিগের পালামেণ্টে নির্বাচিত প্রতিনি ধিগণ 
ভারতবর্ষের বাপারে আরও অধিক মনোযোগী হইবেন। যাঁহাতে ভারতবর্ষের 
অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ এমন কতকগুলি পালণামেণ্টের সভ্যগণ সভার অধিবেশন 
কাপে প্রায়ঈ উপ'স্থত থাকিতে পারেন, তজ্জন্ত কমন্স মহাসভ। ভারত শাসন সংক্রান্ত 
গন্ন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন। 

মণ্টে গু-চেম্সফোর্ড রিপোর্টে কেবল মুল ুত্র গুলিই ব্যাখ্যা কর। হইয়া ছিল। 
সতরাং স্ুক্ম হুক্ তত্বগুলির বিচারের জন্ত তিনটি কমিটি নিধুক্ত কর! হঈয়াছিল। 
প্রথমটির নাম ভোট সংক্রান্ত কমিটি, দ্বিতীয়াট বিভাগ হস্তান্তরিত করিপার কমিটি ও 
এই চুষ্টটি কমিটিরই সভাপতি ছিলেন লর্ড সাউথবরে। | ইনার! ভারতবর্ষের সকল 
গ্রঙ্গেশেই লোকের মতামত গ্রহণের জন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও তাহাদিগের কাজে 
পাচমাম সময় লাগিয়াছিল। তৃতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড ক্রু ও ইহার অধিবেশন 
লগুন নগরে হইয়াছিল। ভোট সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবগুল এই :-_বাহারা কিঞ্চৎ 
সম্পূত্তর অধিকারি ও এলাকার মধ্যে বাস ক্রয় থাকেন, কেবল তাহা দগকেই 
ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে। যে সৈল্গগণ পেনপন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাধিগের পদ 
যাহাই হটক ন! কেন, তাহাদ্িগকেও এই অধিকার দেওয়া উচিত। স্ত্রীগণ কণ্থা 
একুশ বছরের কম বয়স্ক বুবকগণকে কিন্ব' বিদেশী ব্যক্তি বা উন্মাদকে এই অধিকার 
দেওয়া হইবে ন। | ব্যবস্থাপক সভার সভ) নির্বাচন অত:পর আর প্রতিনিধির দ্বার! 
হইবে না, এক্ষণে সাক্ষাৎ ভাবেই হইবে, অর্থ(ৎ প্রত্যেক ভোটারই নির্বাচন করিতে 
'পদ্ধিবে। কিন্তু ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক দভ! ও কাউ-ন্সল অফ ষ্টেটের সভ্যগণের সম্বন্ধে 
কমিটি প্রস্তাব করেন যে সাক্ষাৎ নির্বাচন ন! হওয়াই ভাল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভা, ভারতবসী'য় বাবস্থাপক সভ। ও কাউন্সিল অফ ছ্রেটের সভ্যগণের সংখা! কত হুইবে। 
রিপোর্টে সে সম্বন্ধেও প্রস্তাব কর! হইয়াছিল । 

গবর্ণমেণ্টের চাকরি হইতে পদচ্যুত হইলে কেহ সন্যপদের জন্ত প্রারধী' হইতে 
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পারিবেনা) এনিষেধ এখনই আছে। যদি উক্ত পদাচুতি নৈতিক দোষের ন্ত ঘটি! 
থাকে তাহ! হইলে কমিটাও এই নিষেধের সমর্থন করিয়াছিলেন । কমিটা আারও প্রস্তাব 
করেন যে দেশীয় রাগ্াগণের প্রজাগণ যাহার! ইংর।ঞাধিকৃত ভারতবর্ষে কর্মোপলক্ষে বাস 
করিয়। থাকে, তাহার্দিশকেও ভোটের অধকার দেওয়! উচিত। 

জাতি বা! ধর্দ হিসাবে নির্বাচনের বিষয়ে কমিটা প্রস্তাব করেন যে এরূপ নির্বাচন 
কেবল মুদলমানদিগের পক্ষে, পাঞ্জাবের শিখজাতির পক্ষে, মান্দ্র'ঞ্জের দেশীয় খুষ্টানদগের 
পক্ষে, বোধ ঈ, বাঙ্গালা, মান্দ্রা, যুক প্রদেশ ও বিহারে ইউরোপির় দিগের পক্ষেও 
মান্্রাজ ও বাঙ্গাল! প্রদেশে ইউরেশিয়ান দিগের পক্ষে চলিবে। তীহারা মহারাষ্ট্রও 
মান্দ্রজি অব্র।ঙ্গণ দিগের পক্ষে এ ব্যবস্থার বিপক্ষে মত দিয়া দ্বিলেন। এক্ষণে যদি 
গবর্ণর বিবেচনা! করেন যে কোন ব্যক্তির নির্বাচন সাধারণের পক্ষে মঙ্গল জনক হুইবেনা, 
তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বাচন ধাঠিল ও নাসঞ্জুর করিতে পারেন। কমিটি প্রস্তা করেন 
যে গবর্ণরের এই ক্ষমত। প্রত্যাহার কর। উচিত ও সভ্য গণের সম্বন্ধে তাহার! প্রস্ত ব 
করেন যে বোগ্াই, পাঞ্জা? ও মধ্য প্রদেশে সভ্যগণের স্থানীয় অধিবাসি হওয়। উচিত। 

ভোট সন্বন্ধে যে গ্রস্তান কর! হইয়াছিল তাহাতে দেখা গ্রেল যে অধিবাদি সংখ্যার 
তুলনায় ভোটারের সংখ্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন হইয়াছে এবং সহরের গ্রতিনিধি 

খ্যার সহিত পঙ্লীগ্র।মের প্রতিনিধি গণের সংখ্যার ও অনেক বৈষধ্য ঘটিয়াছে। ভোট 

দিবার অধিকারের জন্ত কোন নিদ্দিত মুল্যের সম্পত্তির অধিঝারি হওয়া চাই বটে, কিন্তু 
এই সম্পত্তির মুল্য সকল গ্রদেশেই এক নহে, এমন কি এক্‌ গ্রতদশের কোন কেন 
স্থানে ভোটার হইতে গেলে ও পরিনাণে সম্পত্তির মুল্য বি ভন্ন হইতে পারে। 

ভোট সংক্রান্ত কমিটি দুহটি তালিক। প্রস্কত করেন, একটিতে যে যে বিষয় ভারতপর্যী 
গবর্ণমেন্টের অধিকারের মধ্যে ও অপরটিতে যে যে বিষয় গ্রার্দেশিক গধর্ণমেণ্ট গুণ্পর 
অধিকারে আমিবে। ভারতবর্ধীপ্ন গবর্ণ.মন্টের হস্তে নিম্ন 'লখি ত বিষয় গুলির ভার থাকিবে 
বথা স্থল দেন, জলসেনা, ও প্যোম সেনা বিভাগ, নৈধোশক রাজগ্ত বর্গের সহত ও দেশীয় 
রাজ্য দিগের সহিত সহন্ধ, ছুই চ।রিটি ৭) তীত সব গুলি রেলওয়ে, সৈন্ দিগের যাআ্ার জন্ত 
ও সামরিক উদ্দেস্টে প্রস্থত রাস্ত! খাল, পুশাদি, ডাক ও তার বিভাগ, মু্ধা ও ট[কশাল 
ভারতবর্ষীন্ন গব্ণমেণ্ট যে সব রাত্রস্ গ্রহণ করিয়। থাকেন, আইন, বাণ্জা, ফৌঞ্জদারি 
আইন, ভারতী পুণিস বিভাগ, বৈজ্ঞানক চচ্চাও মাবিক্ষার, এবং ধর্ময'জক দিগের বেতন 
প্রন্থত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট গণের উপর নিয়লিখিত বিষরের ভার অর্পিত হইবে। থা, 
স্বায়ত্ত শাসন, চিকিৎস! বিভাগ, শিক্ষ। বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রাদেশিক বাড়ী ঘর রাস্তা 
প্রভৃতিঃ ভূমির রাজস্ব, কৃষিকর্শ, গো অশ্বাদি পণ্ড চিকিংসা, মথন্তের চাষ, যৌথ সমাজ, 
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বন বিভাগ, আবকারি, বিচার বিভাগ, শ্রমশিল্পের উন্নতি, পুলিশ, জেল, সংশোধন বিভাগ, 
ছাপাখ:ন! ও সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও প্র!দেশিক গবর্ণমেণ্টের জন্ট দেন! করা! । 

প্রাদেশিক বিষয় গুলি আব'র ছুই ভাগে বিশক্ত হইবে। তাহাদিগের কতকগুলি 
কাধ্যকারি সভার সদস্য গণের হস্তে থাকিবে ও অপর গুল দেশীয় মন্ত্র দিগের হস্তে সমপিত 
হইবে। আইন করণ সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তাব করেন যে প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে আইন 
করবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগকে সম্পূর্ণ রূপে প্রদত্ত হইবে। কিন্তযে 
আইনের দ্বার। ভারতব্ষীক়্ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা খর্ব হইতে পারে কিবা! ভারভতব্ধাঁর 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের পরিবর্তন হইতে পারে, এরূপ আইন প্রাদেশিক 
গব্্ণমেন্ট গণ প্রণয়ন করিতে যাইলে ভাওতবর্ষীয় গবর্ণ.মণ্টের অনুমত লইতে হইবে। 
কমিটি আরও গ্রাস্তাব করেন যেকোন গবর্ণর নিম্ন পিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবিত 
আইন গ্রাদেশক ব্ববস্থ(পক সার হস্ত হইতে উঠ|ইয়। ভারতবর্ষী গবণর জেনারলের 
বিবেচনার্থ রাখতে পারিবেন । যথা মে আইনের বার ভারতবর্ষের অধিবাসি গণের মধ্যে 
কোন কোন শ্রেণীর ধন্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ হইতে পরে, কিম্বা কোন বিশ্ব বিচ্।লয় গঠন 
বা পরিচালন সগ্থন্ধে পরিবর্তন হইতে পা'র কিম্বা যে সব বিষয় মন্ত্রীদিগের এলাকার 
বহিভূ্ত তাহা তাহাপদগের হস্তে আদিতে পারে কিছ! মিউনিসিপালিটি ট্রাম ওয়ে ভিন্ন 
অন্ত কোন রেলওয়ে গঠন ব! ক।ধ্য সম্প:দন প্রণালী পরিনভ্তিত হইতে পারে। 

বন্ততঃ কমিটি দেশীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে অনেক বিষঞ্জের ভার অর্পণ করতে প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তাহা দিগের মধ্যে কতকগুলি পুর্বে উল্লিখিত হইয়।ছে। অন্ান্ত বিষয়ের 
মধ্যে জন্ম, মৃতুর্র রেজিষ্টারি, দলিল রেেষ্ট!রি, ধন্মের ও দাতব্যের জন্ প্রদত্ত সম্পত্তির 
সুবন্দবন্ত, ভেজাল খাছ বিক্রয় নিবারণ প্রভৃতি। পূর্বোক্ত ছুইটি কমিটি তাহাদিগের 
মন্তব্য ১৯১৯ সালে মার্চমাসে ভারঙবর্ষীয় গবর্ণ-মণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ক গবর্ণমেন্ট 
তদুপরি ঠাহিগের নিজের মত ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। কি এদেশে, 
কি বিলাতে অনেক সংবাদ পত্র উক্ত মত গুলির মধ্যে কতকগুলির .আদৌ সমর্থন করে 
নাই। ভারতব্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মতের কতক গুলি নিষ্ে উল্লিখিত হইল । 

১। যে পাচট প্রদেশের শান কর্ড! দিগের পদে এ তাবৎ সিবিলিয়ান নিধুক্ত 
হইন্লাছেন, এখন ও তাছ।ই হইবে, কোন পরিণর্তন হবেন! । 

২। যে প্রদেশের গবর্ণরগণ খিলাত হইতে আমিবেন ও ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ তহাপিগের কার্ধ্যকারি মভার ছুজন সাহেব স্দসা থাকিবেন। পুর্বে এক 
জন মাত্র সাছেব সভ্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। 

৩। কাধ্যকারি সভার সভ্যগণের হস্তে যে যে বিভাগ অর্পিত হইবে তাহাদিগের কন 
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ঘে টাকা আবশ্তক তাহার জন্য খবতস্্ব রাজস্ব তহাদিগের হস্তে গ্রদত হইবে ও ত্ষেনি মন্ত্র 
গণের অধীন বিভাগ গুলির ব্যয়ের জন্য তীাগাদিগকে ও সতত রাজস্ব দেওয়া হইবে। 
সুতরাং উভয় দলেই তীাহাপ্গের হস্তে সন্ত রাজন্ব বুন্ধর জগ্ভ চেষ্টা! করিতে উৎন্ক 
ইইবেল। যদি একদলের পৃপক রাজন্থে তাছাদিগের বায় সংকুগন না হয়, তাহ! হইলে 
অন্য দলের রাজন্ব হইতে সাহাযোর দ্বারা উক্ত অভাব ষোচন করা হইবে । উভয় দলের 
গ্রতোকেই আবশ্ক হইলে নৃততন কর স্থাপন কিন্বা দেনা করিতে পারিবেন। কিন্ত 
গবর্ণর দুই দলের সহিত পরামর্শ করিয়। যদি ইহার আশ্কত| সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়! 
উঠাতে সন্মতি দেন, তাহ হইলেই নৃতন করস্থাপন কি! দেন! করণ সপ্তব হইবে। ধর্দি 
£ুই দলের স্বতন্ত্র রাজন্ব নির্দিষ্ট না করা হয় ও একই তহবিল হইতে উভয় দলেরই খরচ 
সংকুলন কর! হুয়, তাহা হষ্টলে উভয় দলের মধো টাকা লইয়া বিত! হইবার সম্ভ বন! । 
চতুর্থ তঃ, গবর্ণর আবপ্তক মনে করিলে উভয় দলের সহিষ্ত মলি হইব! কোন বিষয়ে 
পরামর্শ করিতে প1রিবেন, কিন্তু ভাহাতে ও উভয় দলের পরস্পরের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বজায় 
থাকিবে । ভোট কমিটির প্রস্তাব গুলির মধ্যে নিয় লিখিত ধিষয়ে ভারত বর্ধীয় গবর্ণমেন্টের 
সহিত মতের মিল হয় নাই । 
১। তীহাদিগের মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজা গণকে ফ্কৌটের অধিকার দেওয়। কিন্বা 
তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদের জন্ত গ্রার্থী হত দেওয়া বিধেয় হইবেন] । 
২। সম্পত্তির অধিকারি ন! হইলে কাহাকেও ভোটের অধিকার দেওয়! হইবেন! | 
৩।| ভোটের অধিকার সম্বন্ধে এরূপ বাবস্থা কর। উচিত যাহাতে ভোটারের সংখ্য! 
পঞ্জাবে কির়ৎ পরিমাণে ও মান্জ্রাজে অনেক পরিমাণে বুজি হইতে পারে এবং বাঙ্গাল 
অ1সাম ও যুক্ত প্রদেশে এক তৃতীয়াংশ কমিতে পারে। পতিত জাতি দিগের দ্বারা সভ্য 
নির্ববাচন সম্বন্ধে ষে গ্রস্তাব কযা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের মতে তাহ পর্যযাঞ্ত নহে ও বিশ্ব 
বিষ্ঞালয় কে নির্বাচনের যে অধিকার দিবার প্রস্তাব হঈয়!ছে, তাক্াতেও গবর্ণমেন্ট 
আপত্তি করিলেন। | | 
জাতি ব! ধন্ম বিশেষে নির্বাচনের মধ্যে শুসপমান দিগের সঙ্থ:ন্ধ কমিটি যে প্রস্তাব 
করিয়া ছিলেন ভারতবর্ীগ্ন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাঙ্গাল 
প্রদেশ সম্বন্ধে তাহা যথেষ্ট নহে এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। জব্রাঙ্গণ দিগের জন্য 
্বতগ্ত্র নির্ববাচনের প্রস্তাব কমিটি অগ্রাহা কারয়। ছিলেন। এ বিষয়ে গবর্ণমে্ট কমিটির 
মতের অনুমোদন করিলেন না। সঙহর ও মফগ্ব'লর গ্রতি'নধি নির্ধচনের জগ্ত 
কমিটি যা! প্রস্তাব করিয়। ছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও আপত্তি করি'লিন। কনিটি 
এখন যেমন প্রাদেশক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ভারতবর্ধীপ্ণ ব্যবস্থ(পক লতার 
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সভ্য নির্বাচন করিতে পারেন, কমিটি সেই ব্যবস্থাই বাহাল রাখিয়৷ ছিলেন। 
গবর্ণমেণ্ট ছুঃখের সহিত এই প্রস্তাবে রা্দী হইলেন কিন্তু বলিলেন যে এব্যবস্থ 
কিছু দিনের জন্য নাহাল থাকিবে চিরকালের জন্য নহে। কাউন্সিল অফ ষ্টেট 
সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ নির্বাচনের পক্ষে মত দিলেন। 

বিভাগ কমিটি কৃত প্রস্তাবগুলির আরধকাংখই ভারতণর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অনুমোদন 
করিলেন। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মত নিয়ে উল্লিখিত হইল। 

১। গবর্ণমেণ্ের মতে কমিটি আইন করণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন 


তাহ! অত্যন্ত জটিল। 
২। দেশীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে দিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা ও শ্রমশিলন শিক্ষার ভার 


অর্পণ করিবার প্রস্তাবে গবর্ণমেন্ট আপত্তি করিলেন। 

৩। গবর্ণরের সহত মন্ত্রীর কোন বিষয় সম্বন্ধে মতের মিল না হইলে উল্ত 
বিভাগ মন্ত্রীর হস্ত হইতে কার্যকরি সভার সভাগণের হস্তে নান্ত হইতে 
পাঞিবে। 

ভারতণযীয় গবর্ণমেণ্টের এই মন্তণ্য প্রকাশিত হইলে, দেশে খোর আপত্তি 
উঠিপ। কেহ কেহ বপিলেন যে কমিটি বে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট উদার 
নছে। অপর কেহ কেহ আপত্তি করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য অনুযায়ী কার্য 
হইলে দেশীয়দিগের স্বার্থে ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা । ভারতবষীয় গব্ণমেণ্টের কার্য 
কারিসভার অন্যতম সদস্য সার সংকরণ নেয়ার উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া 
স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ও লোকে তীহার প্রতিখাদের প্রশংল। করিতে লাগিল। 
পুর্ববেই বল! হইয়াছে যে বর্ষের প্রারন্তে, ভারতর্রষে যে কয়টি রাঞ্জনৈতিক দল 
আছে তাহার! সকলেই নিঞ্জ নিঙ্জ মত যাহাতে গৃহীত হয় সেই উদ্দেশ্যে ঝিলাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। এই প্রতিনিধিগণের মধ্যে মধ্যমপন্থীদলের ও 
কন্গ্রেশের প্রতিনিধিগণই প্রধান ছিলেন। তাহান্না প্রত্যেকেই মণ্টেগড চেমস্‌ফোর্ড 
প্রণীত মুল প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। মধ্যমপন্থীদলের প্রতিনিধিগণ 
মোটের উপর সংশোধিত প্রন্থাব প্রান সম্পূর্ণরূপেই অনুমোদন করিলেন, তবে কোন কোন 
বিষয়ে মারও অধিক উদার নীতির পরিচায়ক কয়েকটী পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু চরমপন্থী দলের গ্রতিনিধিগণ এরূপ মৌলিক পরবর্তন প্রার্থন৷ 
করিলেন, যদ্দবার আইনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইবে, ও উভয় প্রস্তাবের মধ্যে এহদূর 
পার্থক্য ঘটিবে যে ইহ! একেবারে নৃতন আইন হইয় দীড়াইবে। তবে একটি বিষয়ে 
সকল প্রতিনিধি একমত হুইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করেন যে গ্রাদদেশিক 
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গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে যেমন কার্ধ্যকারি সভ। ও মন্ত্রীনভা হুই দলের প্রতি রাজ্যভার অপ্থ 
করা হইতেছে, ভাঁরতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ও সেইরূপ ছুঈ দলের ব্যবস্থা! করা উচিত। 
কিন্তু এই একটি বিষয় ছাড়া প্রায় আর কোন বিষয়েই প্রতিনিধি গণের মধ্যে মতের মিল 
ছেল না। 

স্কার প্রস্তাব গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ওস্তত করা হয় 
ও উহ! জুলাই মাসের প্রারন্তে ভারত সচিব কতক কমন্স মহসভাম প্রবর্তিত হয়। 
এই আইনে কেবল স্তুল বিষয় গুপি সম্বলিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গুলি 
নিয়ম বিধানের দারা নিদ্ধারিত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করণের ইচ্ছ! প্রকাশিত হয়। 
ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে ১৯০৫ সালে একটি আইন পাশ কর! হইয়াছিল, 
নুতন আইনে কেবল পূর্বের আইন যে যে অংশে পরিবর্তন কর হইতেছে তাহাই 
সন্নিবেশিত হুইয়াছিল। এই আইন সম্বন্ধে সাধারণে যে সব মত প্রদান করিয়াছিল 
তাহার আলোকের সাহায্যে আইন বিবেচন! করিবার জগ্ত একটি কমিটি নিণুক্ত হয়। 
কমম্ 'ও লঙ্ম্‌ মহ!সভ] দয়ের সভ্াদিগের মধ্য হইত্ডে কেক জনকে নির্বাচিত 
করিয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল "ও লর্ড সেল্বোর্ণ এই কমিটির স্ভ/পতি পদে 
নিষুন্ত হন। এই কটি সন্তটি ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়াছিরেন ও এই সত্তর জন 
সাক্ষীর মধ্যে সকল দলের লোকই ছিলেন। কমিটি অনেক বিবয়ে পরিপর্তন 
করিয়াছিলেন ও এই সব পরিবর্তন প্রবর্তিত করিয়া আইনে সন্নিবেশিত করা 
হইয়াছিল। কমিটি করুক সংশোধন গুলি পালণমেন্ট কক অনুমোদিত হইয়াছিল । 

কমিটির সভাগণের মতে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্ম্যে পরিণত হইলে, ভারত 
সচিবের দায়িত্ব যে অংশে লাঁঘন হইবে তথ্যতীত অন্তান্ত অংশে পালামেণ্ট মহাসভার 
নিকট তাহার দায়িত এখন যেমন আছে তেমনি থাকা উচিত। ১৯১৭ সালে ২৭ এ 
আগষ্ট তারিখে কমন্দ গএভায় ভারত সচিন ভারতবর্ষ সপ্বন্ধে যে নীতি ঘোষণ! ক রিয়া- 
ছিলেন, তাহ! কাধ্যে পরিণত করিবার পক্ষে আইন বিশেষ উপযোগী হইবে কমিটির ইহাই 
বিশ্বাদ। কমিটি অনুরোধ করেন যে মন্ত্রীদিগের হস্তে যে যে বিভাগের ভার 'অর্পিত হইবে 
সে সব বিষয়ে যেন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। দেওয়া হয ও মগ্ত্রী গণের সহিত কার্য্য- 
কারি সভার সভ্যগণের মধো মধ্যে পরামর্শ করা উচিত। প্রাদেশিক আয় কি পরিমাণে 
কোন জেলায় কতদেওয়।! হইবে, সে বিষয়ে কমিটি বিশেষ বিবেচন! করিয়াছিলেন। 
তাহাদিগের বিশ্বাস যে উভয় দল যদি স্ুবুদ্ধি দ্বারা পরিচ।লিত হন তাহাহুইলে আর 
বণ্টন লইয়া! বিবাদ, বিতগার সম্ভাবন! অল্পই হইবে, তবে অবস্থ। বিশেষে বে এরূপ 
বিতও একেবারেই হইবেনা, এরূপ রল! রায় না। সেই জন্য আর বণ্টন সম্বন্ধে 
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এখন নিয়ম করিতে হইবে যাহাছে বিতগার সন্থাঁবন। না! হইতে পারে । এই জন 
তাহ্থার৷ পরামশ দেন যে ষদি গবর্ণর প্রথম বর্ষে কিম্বা ভাহার পরে কোন বর্ষে আন বায় 
তালিক! প্রস্তত করিতে দেখেন যে উভয় দলে বুদিনবাপী বিতর্ক হইবার সম্ভাবন! 
আছে, তাহাহইলে তিণি উভয় দলের মধ্যে আয় ঝ্টন করিয়৷ দিবেন ও তাহা এই 
ব্যবস্থাপক সভা যতদিন জীবিত থাকিবে, তশদন বাছাল থাকিবে । গবর্ণর কতকগুলি 
নিষয়ে গৃহীত রাজস্ব একদলকে দিবেন'ও অনশিষ্ট বিষয়ে গুভীত রাজস্ব অগ্তদগণকে 
দিবেন, এপ্রস্তাব কমিটি অনুমোদন করেন নাই । সাহারা বলেন যে গৃহীত রাজন্বের 
এবং উদ্র্ডের কতক অংশ এক দলকে ও অবশিষ্াংশ অন্ত দলকে দেওয়া বিধেয় বোধ 
করেন। আর এই বণ্টনের অন্ত মুদি গবর্ণর কাহারও সাহা সাবশ্তক বোধ 
করেন তাহাহইলে ভারতব্ীয় গবর্ণমেণ্ট ধাহাকে নিযুক্ত করিবেন, তিনি যেমন 
বণ্টন করিবেন গৎণর ইউচ্চা করিলে তাহাই গ্রহ করিতে পারিবেন। কমিটি আরও 
প্রস্তাব করেন যে যতদ্দিন ন! উভয় দলে এই আয় বণ্টন বিষয় সঘপ্ধে একট! চুক্তি 
হয়, কিম্বা গবর্ণর আয় ঝ্টনের কোন ব্যনস্তা না করেন, ততদিন গত বধষে বায় সম্বন্ধে 
যে ব্যবস্থা করা হইয়।ছে, হাছাই বাহাল থাকিবে। 

জএণ্ট কমিটি স|উথনরোকমিটির প্রস্তাব গুলি মোটের উপর অনুমোধন করিয়।- 
ছিলেন, কিন্তু তাহারা বলেন যে কতকগুলি সুক্ষ বিষয়ে পুনবিবেচন। আবশ্তক, যেমন 
স্থান বিশেষে ভোটারের মংখা।, সহরের ও মফম্বলের সন্ত সংখ্যা, জমীদার, পতিত 
জাতি, অরাদ্ধণ, মাহ্‌[ট্র। ও বাঙ্গালার ইউরোপীয় সমাজ কর্তৃক সভ্য নির্বাচন | 

প্রথমে আইনের যে পাণ্ড লিপি প্রস্থত হইয়াছিল, হাতে গ্র্যা্ড কমিটি নিয়োগের 
কথাছিল। জয়েন্ট কমটর মতে এই গ্রাণ্ড কমিটি নিয়োগের বাবস্থ। দারা গবর্ণরেব 
বিশেষ সাহাষ্য হইবেনা ও উভয় দলে আরও মনোমালিগ্ঠ থটিঝার সম্ভবনা হইবে। 
তচ্জগ্ তাভার! এই প্রস্তাব অগ্রাহ্থ করেন। তীাহাদিগের মতে ইহ খুলিয়। বলা ভাল, 
থে গবণর ও সাহার সবস্য গণেরই উপর দাযিত্ব গ্প্ত আছে ও পালণমেন্টের নিকট 
সাহার! এই দায়িত্ব পালনে যাহাতে সমর্থ হন, ভজ্জন্ত একটি আইন পাশ করিবার ক্ষমত। 
তাহাকে দেওয়। উচিত। যদ্দি ঠাহার ব্যবস্থাপক সভ| কর্তক এই আইন পাশ 
করাইতে ন! পারেন, তাহাহইলে নিজের উপর দায়িত্ব লইয়। এই আইন পাস করিবেন, 
কিন্ত গবর্ণরের নিজের দায়িত্বে বে আইন পাস হইবে তাহ। গবর্ণরজেনেরল কর্তুক 
ভারত সমাটের দ্বার! অন্থমোর্দিত করাইতে হইবে ও উক্ত আইনের লিপি পালমেপ্ট 
মহাসভার সম্মুখে স্কাপিত করিতে হইবে। অবশ্ত সম্রাটের অন্ুনোর্দন ভারত সচিবের 
পরামর্শ অনুষারী হইবে, কিন্ধ যখন পাঁলশমেণ্টের কয়েকটা সত্য লইয়! একটি প্্যাপ্ডিং 


(১৮০ ) 
কমিটি ভারত শাসন সমন্ধে পরামর্শ দিবার জন্ক নিযুক্ত হইতেছে, এই সব আইন 
সপ্বন্ধে তীহাদিগের ও মত লওয়া বাঞ্চনীয় হইবে । তবে যদি আইন এত শীঘ্ব পাস করা 
আবশ্তক বোধ হয় যে সম্মাটের অনুমতি লইবার সময় না থাকে তাহাহইলে গবর্ণরজেনের।ল 
নিজেই উত্ত আইন মঞ্জর করিতে পাঁরিবেন। কিন্তু এরূপ অবস্থার পরে উক্ত আইন 
সম্বাটের আদেশে নামগ্ুর হইতে পারিবে। 

জএণ্ট কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে গোঁড়! হইতেই কাউন্সিল অফ ঠ্রেটকে 
একটা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভারূপে পুনর্গঠিত করিতে হইবে ও ভারতব্ীয় বাবস্থাপক 
সভার সভ্য পদের জনা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাদ্দিগের বেদরকারী সভাধিগকে নির্বাচন 
করিবার অধিক1র দেওয়! উচিত হইবেন।। এ বিষয়ে ভোট সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাব 
তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন ও ভারতবধীয় গবর্ণমেণ্টের মতের পোষকতা করেন। বিলাতী 
গবর্ণমেন্টের মহিত, ভার-বষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গুলির কি সম্বন্ধ ভষ্টনে, ও 
ভারত সচিবের সহিত তাহার সদস্তগণের কি সন্বন্ধ হইবে, এ বিষয়েও জএণ্ট কমিটি 
কতকগুলি প্রন্ত।ব করিয়াছিলেন । এসম্বন্ধে লর্ড ক্রু প্রমুখ একটি কমিটি তদন্ত করিয়া- 
ছিলেন 'ও তীহাদিগের মন্তব্য জএণ্ট কমিটি দেখিতে পাইরাছিলেন। লর্ড তুর প্রপ্তাবগুলি 
নিম্নে উল্লিখিত হইল । 

(১)বগ্কপি ভারতবর্ীয় ব্যবস্থাপক সত্তার বেসরকাস্মি সভ্যগণের মধো অধিকাংশ 
বাক্কি কোন আইনের পোকা করেন, তাহানঈলে যদ্দি ভারত সচিব বিবেচন। করেন 
যে ভারতবর্ষে শাস্তি রক্ষার জন্ঠ পালামেন্টের নিকট ফ্রাহার যে দায়িত্ব আছে তজ্জন্ 
'অথব| সাআজাঙ্জের রাজনীতি অনুসরণের জন্ত উত্ত আইন ব্যবস্থাপক সভ কর্তৃক 
পুনগিবেচিত হওয়া! উচিত, তাহাহইলে তিনি উক্ত আইন নামগ্রর করিতে পারিবেন। 

(২) যগ্কপি কোন বিষয়ে কোন কারণে ভারত সচিবের মত আবনম্ীক হয়, তাহাহইলে 
উ।রনবর্ধীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কের পর কোন বিষয়ে যণ্দ ভারতব্ধীক্ন গবর্ণমেন্ট ও সভার 
অধিকাংশ বেদরকারি সন্য একমত হন, তাহাহইলে উক্ত মীমাংসা, আইন সংক্রান্ত কোন 
প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে যেরূপ বলবান হইয়া! থাকে, সেই রূপই হইবে। 

(৩) ভারভব্ধীয় গবর্ণষেণ্টের উপর ভারত সচিন নিজের দাগ্জিত্ব যে পরিমাণে 
্ান্ত করিবেন, তাহার ভিত্তি হইবে এই যে পুর্ব্বে যে সব বিষয়ে ভারত সচিব ও তাহার 
সদস্তগণের পূর্বাহ্থে অনুমোদন আবশ্যক হইত, এক্ষণে সে সব বিষয়ে ভারতবর্যীয় 
গাবর্ণমেন্ট ও ভারত সচিব উভয়ের পরস্পরের সহিত পরামর্শ আবশ্যক হইবে। তবে 
ভারত সচিন কি কি বিষয়ে ভার তব্াঁর গবর্ণমেণ্টকে ষ্ঠটাহার সহিত পূর্বাহ্ে পরামর্শ করা 
বিধেয় বোধ করিবেন, তাহার তালিকা মধ্য মধ্যে সংশোধন করিবেন ও তাহ! তারতবর্ধীর 


( ১৮১) 

গবর্ণমেন্টকে অবগত করাবেন । লর্ড ক্রুর কমিটি কর্তক আরও প্রন্জাব হঠয়াছিল ধে 
এক্ষণে ভারতস চপ ও শ্াহার সদন্তগণের হস্তে যে ক্ষমত। আছে ভাহ! কেবল মাত্র ভারত. 
সচিবের উপরই অর্পিত হইবে ও ভারতসচিবের একটি পরামরশ করিবার জগ্ট কমিটি নিযুক্ত 
হইবে, ও কোন বিষয়ে ইচ্ছ! করিলে, ভারতদচিৰ এই কমিটির সহ পরামর্শ করিতে 
পারিবেন। এই কমিটির সভ্য সংখ্যা বার জনের অদ্বিক হইবে না, ও ছয় জনের কম 
হইনে ন! ও সভ্যগণকে ভারশসচিব নিধুক্ত করিবেন। তীহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ | 
ভারতবর্ষের অদদিবাঁসী হইবেন । ভারতবধীয় ব্যবস্থপক সভার বেসরকারি সদস্তগণ একটা 
নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন ও সেষ্ট তালিকা হইতে ভারতসচিৰ পূর্বে ক্ত সভাগণকে 
মনোনীত ও নিধুক্ত করিবেন। সভাগণের বেতন হইবে বার্ষিক বারশত পাউ, তবে 
ভারতবামী সভাগণ নার্ধিক আরও ছয়শত পউণড অধিক পাবেন। অতঃপর ভ।রত- 
সণ্চবের বর্তমান সভ।র অস্তিত্ব লোপ হইবে ও তাহার স্থনে পরামরশদাতা সভ। স্তাপিত 
হইবে । লর্ড ক্রুর কমিটি আরও-প্রস্তাব করেন ঘে ভারতবর্ষের জন্ত বিলাতে একজন হাই 
কমিশনার নিপুক্ত হইবেন, তাহার কার্য ভইবে এদেশের জন্ত ধিলাতে মাল খরিদ কর!, 
যথ| রেলওয়ের জগ্ঠ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। ভারত সচিবের অধীনস্থ কর্মমচারিগণের 
সহিত এদেশীয় রাজ পুরুষগণের চাকুরি ব্দল করিবার 'য প্রস্তাব হইয়।ছিল, কমিটা 
তাগার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আর ভারত শাসন সম্বন্ধে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরামর্শ 
দিবার জন্ত কমন্ন সভার সভ/দিগের মধ্যে ষে একটা সিলেক্ট কমিটা নিয়োগ করিবার 
গ্রস্ত।ব হইয়াছিল, লর্ড ক্রুর কমিটা তাঙ্ারও বিপক্ষে মত দ্রিলেন। কমিটা কিন্তু 
প্রস্তাব করেন যে ভারতসচিবের অফিসের রাজনীতি ও শাসন সংক্রান্ত বিভাগগ্লির 
খরচ বিলাতের রাজন্ব হঠতে বরাদ্দ কর! উচিত, তবে হাই কমিশনারের দরুণ যে 
খরচা হইবে তাহ! ভারতের রাজন্ব হইতে দেওয়া হষ্টবে। 

ভারত সচিবের সদশম্তগণের বেতন ও চাকরির সর্ত সম্বন্ধে ক্রু কমিটি যে প্রন্তাব 
করিয়াছিলেন, জঞ্ট কমিটি সাহার অনুমোদন করিলেন, কিন্তু তাহাদিগের নিয়োগ 
ও বর্তমান ভারতসচিবের সভার পরিবর্তে একটি কেবল পরামর্শ দত| সভার স্থাপন! 
সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জএ্ট কমিটি ভাহ। অগ্রাহ্থ করিলেন। তীহারা ভারত 
চিবের সভার সভ্যগণকে এক এক বিভাগের ভার অর্পন করিবার প্রস্তাবের কিন্ত 
আপত্ত করিলেন না । তবে ভারতবর্ধীয় সভ্য মংখ্য। বাড়াইবার জন্য বিশেষ অন্থরোধ 
করিলেন। জএণ্ট কম্নিটি হাই কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 

ভারত সচিব ও ভারতবর্ধীয় গন্ণমেণ্টের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণনেন্ট দিগের 
কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, তদ্িষয়ে কমিটি এই মত দেন ধে-প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে যে 


( ১৮২ ) 

গুলির ভার কার্ধ্যকারি সভাঁর হস্তে থাকিবে যদি সেই সব বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
ও প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক সভ। একমত হন, তাহ! হইলে ত্রাঙ্গ'দগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
কাধ্য করা হইবে। কিন্তু উহাও মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ বিষয়ের মধো কতক 
গুলির সম্বন্ধে ভারতবর্ধীয় গনর্ণমেণ্ট উদ্।সীন থাকিতে পারেন না। তবে যে সব 
বিভাগ প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের হস্তে সন্ত হইবে, তৎসপ্ন্ধে। ভারতবধীর্জম গবর্ণমেণ্ট ও 
ভারতসচিব অতি সংকীর্ণ .পরিম।ণে হস্তক্ষেপ করিবেন ও এ সম্বন্ধে আইনের নধ্যে 
কতকগুলি নিয়ম করা হইবে । | 

ভারততবষী য় গবর্ণমেন্টের কাধাকারি সভার ঞ্সদস্যগণের মধো তিন জন এদেণীয় 
হইবেন, জএঞণ্ট কমিটি এইরূপ গ্রন্ততব করিয়াছিলেন। তীহারা আরও প্রস্তান 
করেন যে ভারতবষে আমদানি ও রপ্ত।শির উপর শুক স্থাপন ভারতসচিবের আদেশানু- 
যার়ী ও বিলাতস্থ বণিকিগের প্বর্পেই হইয়া! থাকে, এই অন্টায় ধারণ! তারতবাসি 
দিগের মন হইতে দূর করিবার জগ্) ভারহসচিবের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত করিতে হইবে 
যে শুক স্থাপনা সম্থপ্ধে কোন প্রপ্তাবে যদি এদেনীয় গবর্ণমেপ্ট ও ব্যবস্থাপক সভা একমত 
হন, তাহ। হইলে তিনি আর সে বিষয়ে আদ হস্তক্ষেপ কপ্জিতে পারিবেন ন1। তবে 
বিল।তের গবর্ণমেন্ট যদি কোন শুপ্ধ সঞবন্ধীয় বন্দোবস্ত অগ্ঠ।ন্ত:বাক্সন্তবর্গের সহিত ইতিপূর্বে 
করিয়! পাঁকেন, তাহ] হইলে য।ভাতে তাহ। অক্ষর থ।কে কেবল তাহা সিদ্ধ করণের জন্তই 
তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। কমিটি 'আরও প্রস্তাৰ করিয়াছিলেন মে দশবৎসর 
অভিবাঠিত হইলে ভারতবাসি ধিগকে প্রদত্ত ক্ষমত আরও কফিরূপে ও কোন দিকে বুদ্ধি 
করা যাইতে পারে তাহ।র তদন্ত করিধার জন্ত একটি কমিশন নিমুক্ত করিতে 
হইবে ও এঠ দশ বতসরেব মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন কর! হইবে না। তাহাদিগের 
আর একটি প্রস্তাব ছিল যে ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক সভার সন্ভাপতিকে গবর্ণর জেনেরাল 
নিযুক্ত করিবেন ও এমন তোককে নিযুক্ত করিবেন, ধাহার কমন্স সভার 
কার্য গ্রণালী সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞচঠা আছে। তাহাদিগের মতে যদি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভা গুলির সভাপতিদিগের পদের জন্ত9 এইরূপ যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়, 
তাহ! হুঈটলে বড়ই ভাল হইবে । ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক সভ।ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভাগুরির সহকারি সভাপতি প্রথম হইতেই নির্বাচিত হইবেন ও সভাপতিগণও চারি 
বৎসর পরে নির্বাচিত হইবেন। তীাঞারা আরও প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ধীয় 
গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয় তালিক! ভারতবর্ধীয় ব্যবস্থাপক সভাই বিচার ও মঞ্জুর করিবেন। 
তাহাদিগের মতে নির্বাচন প্রথ। গ্রাবঞ্তিত হইবার পূর্বেই নির্ধচন ব্যাপারে কতকগুলি 
অপকম্্ যাহাতে আচরিত হইতে না পারে সেই বিষয়ে আইন করা কর্তব্য ।. কমিটি 
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আরও একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন । তাহ। এই যে ভারতবধী্ন গবর্ণমেন্টের উচিত 
এমন বন্দোবস্ত করা যাহ দ্বারা তাহাদিগের মত ব! গংকলপ জন সাধারণকে জানান যাইতে 
পারিবে। অনেক সময় লোকে প্রকৃত ঘটন1:৪ সত্যকথ। না! জানার দকণ গবর্ণমেণ্ট 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়! থাকেন। 

জএণ্ট কমিটির মন্তব্য পাপণামেন্টের সমক্ষে প্রদত্ত হইয়ানছিল। প্রস্তাবিত পরিব্ীন 
গুণি কার্যে পরিণত হইলে ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আইন পাস হয়। বিলাতের 
পালণমেণ্ট মহ! সভার সহিত ভারতবর্ষের সঙ্গন্ধে এরাপ বুহৎ ব্যাপার কখন ঘটে নাই। 
সেইজন্য এই আইনের কতকগুপি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা আধশ্তক বোধ 
হুইতেছে। 

প্রথমতঃ, ভারতব।সিগণকে তাহাদিগের দেশের শান কাধ্যে কমে ক্রমে সম্পূর্ণ 
ক্ষমত] দেওয়! হইবে ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সামাজোর একজন অংশীদারের পদে উন্নীত 
কর! হইবে এই উদ্ারনীতি পালণমেণ্টে যে ধোধিত হ্হয়াছিল, এই আইন সেই 
রাজনীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিল। রাঞ্যশাসন সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিভগে ভারতবষাঁয় 
গণকে অধিক সংখ্যায় ও উচ্চতরপদে নিযুক্ত করা আবশ্ক ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
গণকে ভারতবর্ষায় গবর্ণমেন্টের প্রভাব হইতে যতটা সম্ভব স্বাধীন করিতে হইপে, একথা 
ও আইন দ্বার! সমর্থিত হইল। আইনের ভূমিকায় প্রকাশ ছিল যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে 
সম্ভব হইবে, ও কখন কি পরিমাণে উন্নতি হ'ওয়! উচিত, তাহার বিচার কেধল একমাত্র 
পালণমেণ্ট মহাসত্তাই করিতে পারিবেন ও ভারতবাসিগণকে নুতন যে সুবিধা দেওয়।| 
হইতেছে, তাহাগ! বতদুর তাহার সদ্ধযবহার করিতে পারে, শাহ! দেখিয়ই সেই পরিমাণ 
নির্ঘারিত হঈবে। আইনের প্রথম অংশে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগণের বিষয় বণিত 
উইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভার কি কি কর্তব্য ও 
ভাঁরতববীর় গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কি কি কর্তব্য ও তারতবধীগ্ 
গবর্ণমেন্ট ও ভার হুবরীয় ব্যবস্থাপক মভা কিকি করিবেন ইত্যাদি ইহাতে সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে। প্রাদেশিক বিষয্গুণির মধ্যে কার্য্যকারি সভার নদপ্তগণের হস্তেই বা কিকি 
বিভাগ অরিত হইবে ও মন্ত্রীগণের হস্তেই বা কোন কোন বিভাগের ভার দেওয়া হইবে, 
এসবও উল্লিখিত আছে। বাঙ্গালা, বোস্বাই, মান্দ্র।জ, যুক্ক প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিভার ও 
উড়িষা। মধ্যপ্রদেশ ও আপাম এই প্রত্যেক প্রদেশেই একজন গবর্ণর ও তাহার কার্ম- 
কারি সভ নিধুক্ত হইবে। এক্ষণে যে নিয়মে গধর্ণর নিবুক্ত হইয়। থাকে, সেই নিয়মই 
বাঁহীল থাকিবে তবে শেষে যে পাঁচটী প্রদেশের কথ|। বল! হইয়াছে, তাহাদিগের জন্ত 
গরর্ণর নিযুক্ত করিতে হইলে তারতনর্ধীর় গব্ণমেণ্টের সহিত পরানশ করিতে হইবে। 
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প্রত্যেক গবর্ণরেরই একটি করিয়! কাধ্যকারি সভা! থাকিবে, ও তাহাদিগের হস্তে 
কতকগুলি বিভাগ ও দেশীয় মন্ত্রীগণের হস্তে অবশিষ্ট বিভাগের ভার দেওয়া হইবে । এই 
মন্ত্রীগণ ব্যবস্াপক সভার নির্বাচিত সদশ্তগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। গবর্ণর 
ইচ্ছ! করিলে ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি সদস্যগণের মধা হইতে সেক্রেটারি নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন। তাহাদিগের চাকরির মেয়াদ গবর্ণরের ইচ্ছামত ধার্ধ্য হইবে । তাহার! 
কাধ্যকার সভার সদপ্যগণকে ও মন্ত্রীগণকে সাহায্য করিবেন। কাধ্যকারি সভার সদস্য 
গণের মধ্যে একজন এমন লোক হইবেন, যিনি দ্বাদশবর্ষ এদেশে রাজকার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সত্য হইবেন, কার্যযকারি সভার সদস্যগণ 'ও 
নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্যগণ ও তাহ।দিগের সংথা। আইন সংক্রান্ত তালিকার মধ্যে 
নির্দিষ্ট থাকিবে। সাধারণতঃ বাবস্থাপক সভার সভ্যগণের মেয়াদ তিন বৎসরের অন্ত 
হইবে। গবর্ণর হই সভার সভাপতি হইবেন না, তবে ইচ্ছা করিলে সভায় ব্তৃত। করিতে 
পারিবেন। সভাপতি চারিবৎসরের জন্ত নিযুক্ত হইবেন ও গবর্ণরই তাহাকে নিঘুক্ত 
করবেন। প্রথমবারের পর সভাপতি ও প্রথম হইতেই সহকারি সভাপতি নির্বাচিত 
হইবেন । প্রদেশের আনুমানিক আয় খ্যয় তালিক! প্রতিক্খসর সভার সমক্ষে স্থাপিত 
করিতে হইবে ও কতকগুলি বিষয় ভিন্ন অন্তান্ত বিষয়ে ভোটের ছারা খ্যর মঞ্জুর কর! 
হইবে । তবে বদ্দ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পিব্েন। কল্পেন যে তীাহাদ্দিগের কর্তব্য 
পালনের জন্ঠ কার্যযকারি সভার হস্তে সমস্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম ব্যয় 
আবশ্তঠক তাহ! হইলে উক্ত বায় ব্যবস্থাপক সভাকর্তক অনুমোদিত হইয়াছে, ইহ! 
ধরিয়! লইবেন । 

যখন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ। কর্তৃক কোন আইন পাস হইবে তখন গবর্ণর 
যদি হচ্ছ! করেন, উক্ত আইনে সম্মতি দিতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি সম্মতি দান 
করিতে ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তিনি আইন পুনধিবেচন। করিবার জন্ত ব্যবস্থাপক 
সভাকে উহ ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি যে পরিবর্তন ইচ্ছা করেন তাহা সভ। 
বিবেচনা করিবেন। অথবা গব্ণর উক্ত আইন গবর্ণর জেনেরালের বিবেচনার জন্য 
প্রেরণ করিতে পারিবেন যগ্ঠপি কাধ্যকারি সভার সদস্য গণের হস্তে স্স্ত কোন বিষয় 
সম্বন্ধে গবর্ণর কোন আইন পাশ করাইতে চাহেন ও ব্যবস্থাপক সভা উক্ত আইনের 
পাও লিপি প্রবন্তিত করণের অগ্ুমতি দিতে কিখা! উহা! পাস করিতে অসম্মত হয় তাহ! 
হইলে গবর্ণর যর্দ বলেন যে তাহার কর্তব্য প।লনের জন্ত উক্ত আইন পাস কর! অত্যন্ত 
আবন্ক, তাহ। হইলে তিনি স্বাক্ষর করিলেই উত্ত আইন পাস হইয়াছে ইহা! বুঝিতে হটবে। 
গবর্ণর তখন উক্ত অ।ইনের একখও্ নকল গবর্ণর জেনেরালের নিকট প্রেরণ করিবেন 
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ও গবর্ণর জেনেরাল উছ। সম্মাটের মতের জন্ত প্ররণ করিবেন। সম্রাটের সম্মত প্রাপ্ত 
হইলে তাহা প্রকাশ করিবেন ও তখন আইন মঞ্চুর হইবে। কিস্কু' এই ধরণের 'আাইন 
পাঁলামেণ্ট মহ সম্ভার সমক্ষে আউ দিন রাখিতে হইবে ও পরে সম্রাটের সম্মতির জন্ত 
ষাহার নিকট প্রেপ্ণ কর! হইবে। 

মাইনে মকদ্দমা নিবারণের উদ্দেশে এই নিয়ম কর! হইম!ছে যথা__ 

৯১ (২) এই আইনের পঁয় ষষ্টি ধারায় ভারতবর্ধীর ব্যবস্থাপক সভীর উপর যে ক্ষমতা 
ভা্পণ কর! হইয়াছে, তাহ! অন্কুন্ন থাকিবে ও ভারতবর্মীয় ব্যবস্থাপক সভ! কর্তুক যে 
আইন গ।স হইয়াছে, হাহ! প্রাদেশিক বিষ সন্ধীয় অথৰ। প্রাদেশিক ব্যবস্থ'পক সভা 
যে আইন পাস করিয়াছেন তাহা ভারনবয়ীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন বিষয় সম্বন্ধীয়, 
এই হেতু উক্ত আইন, কোন মকর্দমায় অগ্রাহা হইবেনা। যদি গবর্ণর কোন আইন 
করেন তাহ! হইলে উহা কার্য্যকাত্নি সম্ার অধীন কোন বিষয় সম্বন্ধীয় এই হেতু কোন 
আপত্তি করিতে পার! যাইবেন|। 

(৩) যদি গনর্ণর ও তাহার কাধ্যকারি সভা কোন ব্যবস্থ। করিয়া থাকেন বা হুকুম 
দিয়! থাকেন তাহা হইলে কোন মকর্দন। উপলক্ষে তাহাদ্িগের কার্যা উক্ত বিষয়টি মন্ত্রী 
দলের অধীন কোন বিময় সম্বন্ধীয় বলিয়! নেমাইনি হইবে না, অথব! উক্ত বিষয়ের ভার 
কোন মন্ত্রীকে দেওয়। হয় নাই বলিয়া! ও বেআইনি হইবেন! । 

আইনের দ্বিতীয় অধা?য় ভারতব্ধায় গবণমেণ্ট, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভ। ও 
ক্ষাউব্সিল অফ ষ্রেটের কথ আছে। এই কাউন্সিলের গঠন ভারতবর্ষীয় গব্ণমেণ্টকে 
ক্ষরিতে হইবে।* আইনে কেবল সভ্য সংখা। কত এলি হইনে ও তাহার্দিগের মধো 
রাজপুরুষ কয় জন থ।কিবেন ইছাই নির্ধারিত হইয়াছে । ভারতব্ষীর ব্যণস্থাপক সভা 
সম্বন্ধে ও সভ্য সংখ্য। ও শ্রাহাদিগের মধ্যে কয় জন সরকারি সভ্য হইবেন, ঠিক করা 
হইয়াছে, কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে ইহার গঠন, আইনানুঘায়ী যে নিম্মমাবলি করা হইবে তাহা 
দ্বার! নির্ধারিত হইবে। ব্যবস্থাপক সম্ভার সভাপতি গবর্ণর দ্ষেনেরাল কর্তৃক চারি 
বদরের জন্য নিযুক্ত হইবেন । পরে তিনি নির্বাচিত হইখেন। সহকারি সভাপতি কিন্ত 
প্রথম হইতেই নির্বব।চিত হইবেন | কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্ত ও 
তারতব্যীয় ব্যবস্থাপক সভ'র সভ্যগণ তিন বসরের জন্য বাহাল থাফিবেন। 'আইন 
অনুমারে যে নিয়মাবলী প্রস্তত হইবে, ভগ্্ারা নির্বাচন কাঁধা সম্পন্ন হইবে ও কি 
প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভায় ও কাউন্নিণ অফ ষ্টেট কার্ধ্য করা হইবে তাহ! ও নি্দি্ 
হইবে। বাধিক আর ব্যয় তালিকা সম্বন্ধে কউন্দিল অফ ষ্টেট ভোট দিতে পারিবেন 
কিন্তু ব্যবস্থাপক সন] করুক কে|ন প্রস্তাব জনুমোদিত না হইলে ও গবর্ণর জেনেরালের 


৪ 
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উত্ত ব্যয় মঞ্তুর করিবার ক্ষমত| থাকিবে । তবে কতকগুলি বিষয়ে যে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়৷ 
থাকে তাহার ব্যয় সম্বন্ধে ভারববর্ধীর গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার উপর আর ব্যবস্থাপক সভ! 
কোন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না । এমন কি ব্যবস্থাপক সভ| যদি কোন থরচ 
মঞ্জুর না করেন তাহা হইলে ও আবশ্তক বোধে গবর্ণর জেনেরালের ভুকুমেই উন! 
মঞ্জুর হইবে। | 

ঘদ্যপি ব্যবস্থাপক সভ। অথব! কাউন্সিল অফ ্রেট কোন আইনের প্রস্তাব সভায় 
কিম্বা কাউন্সিলে প্রবর্তিত করিতে অনুমতি দানে অন্বীকৃত হন কিন্ব। কোন আইন 
ভারতব্ীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুষাযী পাশ করিভে অসন্মত হন, তাহ! হহলে এরূপ 
অবস্থায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে যাহা নিয়ম কর! হইয়াছে, সেই নিয়ম 
মত গবর্ণর জেনেরাল কার্ধ্য করিবেন। ব্যবস্থাপস্ক সভার সভ্তাদিগের মধ্য হইতে সেক্রে- 
টারি নিমুক্ত করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণরগগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, 
গবর্ণর জেনেরাল ও সেইবূপ ভারতবর্ষীয় ব্াবস্থাপক সভার. সভ্যগণের মধ্য হইতে 
সেক্রেটারি নিয়োগ করিতে পারিবেন । | 

: আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতসচিব ও তীহার সদপ্যগণের কথা আছে। ভারত 

সচিব ও তাহার সদস্য ও কর্মমচারিগণের বেতন বিলাতের রাজস্ব হইতে দেওয়া 
হবে  সভ। বজায় থাকিবে। সদস্যদিগের সংখ্য! বার জনের অধিক ও আট জনের 
কম হইবেন! । অর্ক সদস্যগণ এবপন্যক্তি হইবেন যাঞ্ার। দশ বংসর ভারতবর্ষে 
চাকরি করিয়াছেন অথব! বাগ করিয়াছেন ও পঁচবৎসরের অধিককাল ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করেন নাই । সদস্যদিগের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বখসর ৪ বেতন বার্ষিক বারশত 
প|উণ্ড কিন্তু ভারতব্ধীর সদস্যগণ আরও অধিক বার্ষিক ছয়শত পাউওড পাইবেন, 
কেননা তাহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া থ।কিতে হইবে। পয্নত্রিশ ধারা মতে বিলান্তে 
একজন ভারতবর্ষের জন্য ভাই কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, কিন্ত তাহার বেতন, 
ক্ষমতা, কার্য্য ইত্যাদ পরে স্থির কর! হইবে। 

চতুর্থ অধ্যায়ে সিনিল কর্মচারিগণের কথা 'মাছে। তাহার! প্রত্যেকেই সম্রাটের 
ইচ্ছামত চাকরি ভোগ করিবেন ও এক কর্ম হইতে অন্য কর্থে নিমুক্ত হইতে পারিবেন, 
কিন্তু তাহাদিগকে যিনি চাকরি দিয়াছেন তাহ! অপেক্ষ! নিয়পদস্থ কেহ তাহাদিগকে 
জবাব দিতে পারিবেন না । তবে যিনি ভারতসণ্চব কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার 
যদি কিছু নালিস করিবার থাকে, তাহ! হইলে তিনি গবর্ণর জেনেরালের নিকট তাহ! 
নিবেদন করিতে পারিবেন এবং তাহ! করিলে তাহার প্রতীকারের অনা যা! কিছু উপান্ন 
আছে তাহা অবলম্বন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন ন|। 
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সিবিল বিভাগস্থ কম্মচারিগণের সম্বন্ধে ভারতসচিবের ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা 
থ|কিবে । সিবিল কশ্চারিগণের নিয়োগ ও চাকৃরির সর্ত সম্বন্ধে পাচ বৎসরের 
জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হুইবেন ও ভারত সচিব তাহাদিগকে যে ক্ষমতা দিবেন 
তাহ! তাহার! ব্যবহার করিবেন। পূর্বে যেধে পরে, কেবল মাত্র সিবিলিয়ান নিযুক্ত 
করিতে হইত, এক্ষণে সেই তালিক! সংশোধিত হইয়ছে ও অহঃপর অগ্ডার সেক্রেটারর 
পদের জন্য সিবিলিয়ান নিযুক্ত করিতে হইবে ন| | 

শিক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্রবিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি, সহযোগী সেক্রে- 
টারি ও ডেপুটি সেক্রেটারির পদে কেবল সিবিলিয়ানই নিযুক্ত করিতে হঈবে, এই নিরম 
উঠি! গেগ। অতঃপর ব্াবস্থাপক বিভাগের পেক্রেটারির কিন্বা! ডেপুটি সেক্রেটারির 
পদের অন্য সিবিলিান নিযুক্ত করিতে হইবে না। একাউপ্টাণ্ট জেনেরাল দিগের 
মধো কেবল তিন জন ম।ত্র সিবিলিয়ান হইবেন । 

আইনের পঞ্চম অধায়ে দশবৎমর পরে পালামেণ্ট মহাসভার সম্মত ক্রমে 
এক কমিশন নিযুক্ত করিনার কথ! আছে। এই কমিশন নূতন সংস্কছর অইনের 
দ্বার কিরূপ কাধ্য হইতেছে তাহ পরীক্ষা করিবেন, ও এদশীয়ণগের হস্তে কোন 
কোনদিকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পরে তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিবেন। 
ইহ! বাতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে কমিশনকে তদন্তের জন্য অর্পণ করা! হইবে, 
সে সব বিষয়েও মত প্রকাশ করিবেন। ষ্ঠ অধ্যায়ে সম্টের অনুজ্ঞার বিষয় আছে। 
এই অনুজ্ঞ। ভারত সচিবকে দিয়! ব্যক্ত করা হইবে। 

ডি:সম্বর মাসের ২৩এ তারিখে এই আইন সমাটের অঞগমোদন প্রাপ্ত হয়। সেই 
সময় সম্।ট একথানি ঘে।ষণ। পত্র প্রচার করেন, যাহাতে এই আইনের ইতিহাস উল্লেখ 
করিয়া, তিনি আশ! করেন যে যে উদ্দেশ্তে ইহ প্রণন্তিত হইতেছে তাহা যেন সিদ্ধ হয়। 
তিনি বলেন এক্ষণে ভারতবাদিগণকে তাহার এই আশায় যেগদ।ন করিবার জন্য 
তিনি সাদরে আহ্বান করিতেছেন। ঘোষণাপত্রে সম্রট আরও প্রকাশ করিলেন যে 
যেন্দন হইতে ভারতের মঙ্গল ইংলস্তীয় রাজ পরিবারের হন্তে অর্পত হইয়াছে, সেই দিন 
হইতে তাহার! এই কর্তব্টি পনিত্রভাবে বিবেচন। ও বংশুব্রমে তারের মঙ্গলের জন্ত 
নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন। ঘোষপাপত্রে পাঙ্গামেন্ট 
মহাসভা, ইংলগ্ডের অধিবাসিগণ ও সমাটের ভারতে নিযুক্ত রাজপুরুষগণের যথেই্ ধন্যবাদ 
কর! হয়, কেননা ভারতবাসিগণের মঙ্গল ও উন্নতিকল্লে তাহার! যথেষ্ট অন্র।গী ও 
যত্ববান হইয়। ছিলেন। সম্রাট আরও বলেন যে ভারতবালিগণ অধিকতর রাগটৈতিক, 
অধিকার লাভের জন্ত যে বিশেষ .প্রয়াসী হইয়াছেন, সে বিষন্ন তিনি ধিলক্ষণ অবগন্ত, 
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মাছেন, 'ও সেই প্রয়াস ইংলগের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ হইনেেই জন্মলাভ করিয়াছে। 
সেই সম্বন্ধ হেতু ভারতনাসিগণ মানবজাতির চিন্তার ও ইতিহাসের গভীরতম তত্বগুলির 
বিষয়ে জানলা করিয়।ছেন। যদ এই জ্ঞান ন! লাভ হইত, এই স্বায়ত্ুশলনের অধি- 
কারের ইচ্ছ। ভারতবাপিদিগের অন্তুঃকরণে উদ্দহ না হইত, তাহা হইলে ইংলগু 
ভারতবর্ষে যে গৌরব জনক কাজ করিয়াছেন তাহ অসম্পূর্ণ হইত। ন্ুতরাং কিছুকাল 
হইল এদেশে যে শসনের অধকার প্রদ।নের বীজ রোপিত হইর়।ছিল, শাহাতে স্বুদ্ধিরই 
পরিচয় দেওরা হইয়াছিল। এইট শাসনাধিকারের প্রয়াস ক্রমেই বদ্ধিত হুইয়! 
আসিতেছে 9 এক্ষণে ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভের পথে অগ্রপর 
হইতে চলিলেন। 

ভারতবাধিগণ কি পরিমাণে এই পথে অগ্রলর হন, সআাট তাহ। মনোযোগের সহিত 
দৃষ্টি করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে হুইলে 
অনেক অন্তরায় যে 'অণতক্রম করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মহামান্ঠ সম।ট ঘোষণাপত্রে বলিয়। 
ছিলেন “দেশের নায়কগণ ও ভবিষাতে যাহারা মন্ত্রীপদে গতিষিক্ত হইবেন তাহারা 
যে দেশের মঙ্গলের জন্ত। দায়িত্ব গ্রহণে ও ক্ষতি স্বীকার করণে প্রস্থত হইবেন, এ বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহার! যেন মনে রাখেন যে স্বীকৃত দেশহিজৈষিতা দলা - 
দলের গঞ্ডির মধ্যে নিবন্ধ নহে। ভবিষ্যতে ধাহার। মন্ত্ি্বলা করিবেন তাহার! এক- 
দিকে যেমন ব্যবস্থাপক সভ।য় জন্নলাভ করিতে যত্ববান হইবেন, তেমন যেন রাজপুর্ষ 
দিগের সহিতও মিলিত হইয়া সষ্কুন 'ও একতার সহিত কার্ধা করেন ও সামান্ত বিষয় 
লইয়। মতভেদ উপস্থিত ন।করেন। রাজপুরুষগণকেও বলিকত্েছি যে তাহার যেন 
ঠাঙাদিগের দেশীয় মহযোগীগণের প্রতি সমুচি সম্ম[ন প্রদর্শন করেন ও তাভাদিগের 
সচিত বন্ধুভাবে কাজ করেন, ও ভারভবাপিগণকে শাসন সংক্রান্ত অধিকার ক্রমে ক্রমে 
পূর্ণমাত্রীয় আত করিতে সহায়ত করেন! আগের মত এখনও যেন তাহারা ভারতবাপি- 
দিগের মঙ্গলের জগ্ঠ সেব! করিয়! পূর্বের ন্যায় প্রশংস। অর্জন করিতে থাকেন 1৮ পরি- 
শেষে সম্ব।ট প্রচার করেন যে ঠিনি আশা করেন যে রাজপুরুষগণের 'ও অধিণাসিগণের 
মধ্যে যে বিদ্বেষ পূর্বে জন্মিয়াছিল, তাগার যেন চিহ্ন মুছিয়া যায় 'ও এই উদ্দেশ্য যাহাতে 
পিগ্ধ হয় তজ্জন্য রাজনৈতিক অপরাধে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে বিস্বা 
যাহাদিগের শ্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্ষিদানের আজ্ঞ। প্রচার 
করিলেন। অনন্তর সম্রাট প্রকাশ করিলেন যে ভারতীয় দেশীয় রাজন্য বর্গের একটি 
কাউন্সেল গঠিত হইবে ও ধুবরাঞ্জ প্রিন্স অফ ওয়েলস শীতকালে ভারতবর্ষে আগমন 
করিপেন। সর্বশেষে সম বলিলেন--“অঠমি গ্গগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিতেছি যে 
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ধেন তাহ! গার! চালিত হইয়া! ভারতবাসিগণ অধক পরিমাণে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিতে, 
৪ ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারেন ।” 

দেশীয় রাজ্যদিগের সচ্ত ইংরাঙ্গ শামিত ভারতবর্ষের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বটে 
কিন্তু তত্াচ শোষেক্ত স্থানে শাসন সংক্রান্ত যে পরিবর্তন হইতেছে দেশীক় রাজ্য সমূহে 
তাহার প্রভাব একেবারে পবিহাধ্য হইতে প|রেনা। স্থতরাং আলোচ্যবর্ষে কতক 
শুলি দেশীয় রাজ্যে যে যে ঘটন! হটয়াছিল তাহার বর্ণনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
ইইবেনা | বরোদে, বিকানীর, মহীর ও ব্রিবাস্থুর রাজো প্রজ। গ্রতিনিঘি সভা! ইতিমধ্যেই 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে কর্ূরতগ! রাজ্যেও এইরূপ একটি সভ। স্থাপিত 
হইয়াছিল 'ও তাহার সভাগণের মধ্যে কয়েকজন ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
নবনগরে ও পরামর্শ দাত। একটি সভ| স্থাপিত হইয়াছে ও ডেওয়ান (কনিষ্ঠ শাখা ) 
নাভা, এবং পাতিয়াল! রাঙ্গেও এইরূপ সভা স্থাপনের ব্যবস্থা! হইতেছে । হায়দরাবাদের 
নিজাম সম্প্রতি একটি কার্ণ্যকারি সভ! স্থাপন! করিয়াছেন ও অন্ঠান্ত শাসন সংক্রান্ত 
সংস্কার প্রবর্তনার জন্ত বিবেচনা করতেছেন । পূৃর্কেই বল! হইয়াছে যে দেশীয় রাজনা 
বর্গকে লইয়! একটি মন্ত্রণ। সভা! গঠিত হইবে ও ইহার সম্থন্ধে সম্রাট তাঙ্ভার ঘোষণ! পত্রে 
বলিয়াছেন যে তিনি আশ! করেন যে ইহা স্থাপিত হইলে দেশী রাজাগণ এবং াহা- 
দিগের রাজ্যের চিরস্থায়ী মঙ্গল হইবে। ঘেষে বিষয়ে ইংরাজ শাসিত রাজ্যের ও দেশীয় 
রাজ্যদিগের স্বার্থ এক তাহার উন্নতি হইবে ও এনন কি সমগ্র সাম্বাজ্র পক্ষেই শুভ ফল 
প্র্থত হইবে । এ স্থলে বলা যাইতে পারে বে ১৯১৫ সালের 'অ।ইনান্ুযায়া দেশীয় রাজোর 
অধিবাসিগণ বিলাতে সিবিল সাবিস পরীঞ্ষ! দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এ 
সম্বন্ধে তাহাদিগ্র সহিত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের অধবামি গণের কোন প্রভেদ নাই। 

১৯১৯ সালের প্রারস্তে যুদ্ধে ইংল'গ বিজরী হইলেন, ইহার শেষে ভারতবর্ষে 
শাসন প্রণালী সংক্রান্ত সংস্কারের 'ও উন্নতির পত্তন হইল। ইংলণ্ডে এই যুদ্ধের 
পরিণামে নান! দ্রিকে নান! রকম পরিবর্তন হইল। ভারতবর্ষে শাসন সংক্রান্ত নৃতন 
আইন প্রবর্তিত হওয়াতে এমন একটা মহৎ উগ্ধম অনুষ্ঠিত হইল যাহার তুলনা আসিয়া 
মহাদেশের ইতিহাসে ইতি পুর্বে দেখা! যাঁয় নাই। বিদেশীয় দিগের শাসনে ভারতবর্ষে 
শসন সংস্কার কিন্ব। ভারতব্ধীর দ্িগের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ সম্ভব নছে, কেহ 
কেহ এই মত পোষণ করিয়া আলসিতেছিলেন। তাহার! ষে ভ্রান্ত তাহ! এক্ষণে 
গ্রমাণ হইল। সম্টের স্থমর্তান ঘোঁষণ। পত্রে যে আশার কথ! প্রকাশ কর! হইয়ছে, 
তাহ! হইতে কেবল যে একটী জটিল প্রশ্নের সন্তেষ জনক সমস্ত! হইয়াছে তাহা নহে। 
ইহ! ভারতবাসিঙ্গিগের স্বাধীনতার ও স্বার্থরক্ষ/র সনন্দও বটে। ফলতঃ এই সনন্দে 
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ধেঁ উদ্বারতারও .মহান্‌ উদ্মেশোর পরিচন্ন পাঁওয়! যার, সেরূপ ইতি পূর্বে কখন দৃ 
হয় নাই । ইহা দ্বার! ভারত বাসিগণের রাজ ভক্তি আরও দৃঢ় ও সবল হুইয়াছে। 

এই থোষণ! পত্র দ্বারা মধ্যমপন্থী দলের প্রভাব অনেক বর্ধিত হইয়াছে । তাহার1 এই 
ঘোষণ! পঞ্জের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাদিগের স্বদেশীয় গণকে শাসন সংস্কার 
আইনের দ্বার! দেশের কত উপকার হইবে তাহ! বুঝাইতে পারিবেন। তাহার! 
বলিতে পারিবেন যে ধর্দিও তাহার্দিগের স্বদেশীরগণ যে পরিমাণে রাজনৈতিক 
ক্ষমত। লাভের জন্য প্রার্থন। করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হন নাই, তথাচ 
তাভার জন্ত বিষগ্র কিম্বা নিরাশ হুইবার কোন কারণ নাই ও যাহাতে আইনের উদ্বেস্ঠ 
সফল হইতে পারে, দে বিষয়ে তাহার্দিগের সকলেরই আক্খরিক চেষ্টা! কর! বিধেয়। 
সত্যবটে চরমপন্থী দলকে এই আইনের দ্বার বিশেষ সন্তষ্ট কর] যায় নাই। দিনের 
পর দিন কন্গ্রেদ এই আইন সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করা উচিত ইহ! লইয়া তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছিলেন। পূর্বে কন্গ্রেন এমাইন কোন কাঝ্জেরই নয় ও প্রতারণ! মাত্র 
ইহাই বলিয়! উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু পরে যে এই মত কত্তকট! পরিবন্তিত হইয়াছিল 
তাহার চিন্তু দেখ! গিয়াছিল। 


